কিছু অংশ সংযোজনক্রমে এখানে তুলে ধরা হল - 


“বেদের ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও কর্মভিত্তিক । জ্ঞান হচ্ছে সত্য, জ্ঞান 
হচ্ছে মুক্তি, জ্ঞান হচ্ছে বিচার, জ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধি। সুতরাং এই সবের উপর ভিত্তি করেই বেদের 
ধর্ম । বেদ বলছে-স্বধর্মে নিধন হওয়া অনেক ভাল , কিন্তু পরধর্ম ভয়বহ- সেই স্বধর্ম বা পরধর্ম 
বলতে হিন্দু - মুসলমান বা খ্ৰীষ্টান ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না । স্বধর্ম হচ্ছে - সহজাত যে ধর্ম, 
আর পরধর্ম হচ্ছে -সহজাত ধর্মের বিপরীত যে আচরণ । এখন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়' কথার 
অর্থ - জীবের সহজাত ধর্মে অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে যদি ঠিক থাকা যায় তবে সেটাই ভাল হবে 
- সেটাই প্রকৃত ধর্মাচরণ । আর তাকে অস্বীকার করে তার বিপরীত কিছু যদি করতে যাও 
তবে সে "পরধর্ম ভয়াবহ" 

“ অর্থাৎ তাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ । আমরা প্রকৃতির 
নিয়মের বিরুদ্ধাচারন করছি বলেই আজকে আমাদের দেশের ও সমাজের এই ভয়াবহ 
পরিণতি হয়েছে । যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই দেখবে ফাঁদ পাতা আছে - দল সৃষ্টি ও দল 
ভারি করার ফাঁদ । এটাই হলো সমাজকে এককাত করার চেষ্টা । নৌকা এককাত হলেই 
ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে । সেখানে যদি সবাই সমান ভাবে চারিদিকের ভারসাম্য বজার রেখে 
বসে, তবেই নৌকা সহজ গতিতে এগিয়ে চলবে । আজ কিন্তু তা হচ্ছে না । সমাজকে যারা 
এককাত করে রাখছে । তারাই দেশের ও জাতির শত্রু । 

“বেদের প্রধান কথাই হলো শ্রেনীহীন সমাজ- 'এক ধর্ম, 'এক জাতি', 'এক নীতি', । 
আর এখানকার প্রথম কথাই হলো দল, সম্প্রদায় আর ভেদজ্ঞান । বেদের যুগে কি ধর্মনীতি, 
কি রাজনীতি- কোন দিকেই ভেদাভেদের গন্ধ ছিল না । আমরা চাই বেদের যুগ ফিরে 
আসুক | তবেই সমাজের বুকে, জনগণের মুখে হাসি আবার ফিরে আসবে | ..সত্য ও 
জ্ঞানুশীলনের স্থান নিয়েছে সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা । তারই ফলে দেশে এসেছে 
সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ- এসেছে বিভিন্ন মতবাদ, বিবাদেই যার পরিণতি । এরই জন্য 
দেশের এই দুর্দিন- এত অবনতি সব দিক থেকে । ...দেশের এই উত্তপ্ত দুর্দিনে নেতাজীকে 
পেলে একদিনে দেশ শীতল হয়ে যাবে ৷ হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ আর থাকবে না । ভারত 
পাকিস্থান আর থাকবে না । রাজনীতির ডামাডোল বিভেদ আর থাকবে না । ...আজ তিনি 
আসলে, ভারতকে অন্য সমস্ত বাদাবাদি থেকে মুক্ত করে এক বেদভিত্তিক সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত 
করা সম্ভব হবে । ...তাই বহু নির্যাতন সহ্য করেও আমি বার বার তাঁকে ফিরিয়ে আনার কথা 
বলছি । নিজেকে অপমানের চরম সীমায় নামিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি । 
এ কাজে সফলতা না আসা পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা আমার চলবে ; মাথা আমাকে ঘামাতেই হবে । 

"রাজনীতি" কথাটির প্রকৃত অর্থ হ'ল শ্রেষ্ঠনীতি । যেকোন ভাল কথাই রাজনীতির 
কথা । এই জিনিসটি ভাল, এঁ জিনিসটি ভাল- একথা বললেই যদি রাজনীতির বিষয় হয়, বলা 
মুস্কিল । মূল অর্থটি ধরে নিয়েই তো বুঝতে হবে । নাহলে নানাজনের নানা বলাবলিতে আর 
ব্যাখ্যার নানা ধরাধরিতে আসল বোলটিই যাবে হারিয়ে; তাকে আর ধরতে পারবে না । 
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আমাকে বেদ, বেদান্ত, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় ঠিকই । কিন্তু এই 
গুলিকে যে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখছো, সেটা ঠিক নয় । সমস্ত বেদশান্ত্রের কথা 
রাজনীতিরই কথা; শ্রেষ্ঠনীতিরই কথা । তাই বলছি, অনেকের যে ধারণা, "ঠাকুর বালক 
্রহ্মচারী ধর্মের নামে রাজনীতি করেন", তাদের মনের মাঝে এই দ্বন্দ কেন আসে ? মনে হয় 
তারা ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখে । ধর্ম এবং রাজনীতি যে আলাদা নয়, একই 
বাস্তব সুরে সাধা ও গাঁথা, বুঝের ক্ষেত্রে সেটি ভাল করে গেঁথে নেওয়া উচিৎ । ধর্ম বস্তুভিত্তিক, 
ধর্ম বাস্তব। জীবনের মূল সুর, জীবনের মূল নীতি- ন্যায় অন্যায় বিবেকবোধে ব্যাপকভাবে 
গণজীবনকে পরিচালনা করার যে নীতি তাইতো ধর্মনীতি, সেটাই তো রাজনীতি, সেটা 
বাস্তবেরই নীতি ৷ তাহলে ধর্ম বাস্তব ছাড়া, রাজনীতি ছাড়া হবে কেন? বাস্তবের রণাঙ্গণে অহরহ 
চলছে- যে জীবনযুদ্ধ, সেটা কি ধর্ম ছাড়া ? ধর্মের অর্থ কি কেবল ফোঁটা তিলক, গেরুয়া ধারণ, 
পাঁচালী বা গীতা, চণ্ডী পাঠ করা ? ধর্মের অর্থকে এই ভাবে বিকৃত করলে চলবে না । বাস্তবের 
সুরে ধর্মের সাড়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । আর সে কথা বললেই রাজনীতির কথা হয়ে গেল? 
তাই যদি বল, পৌরাণিক যুগে তোমাদের দেবতারা কে না রাজনীতি করেছেন ? অসুর দমন 
করে দেশরক্ষা, রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন ৷ জীবনটা লড়াইয়ের ভিতর 
দিয়েই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে । লড়াই করেই যে আমাদের বাঁচতে হবে - সেইভাবেই 
আমাদের দেহ-মন তৈরী । নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচাবার জন্য যে জীবন-সংগ্াম, সেটাই 
তোকর্ম । সেদিক থেকে সবাই কর্মী । ...রাজনীতির খেলা তো চলছেই , এবার চলবে সব 
কর্মীদের নাটকের পালা । এই নাটকে কে কি অংশ নিবে বলা দুষ্কর । দেশেতো আর কেউ 
বিপ্লব করছেন না, শুধু বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছেন - এক হও । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক হওয়ার 
দিকে কারোর নজর নেই । প্রকৃতিই এখন বিপ্লবের কাজ করছে । যে ভাবে ধ্বংসের চেহারা 
নিয়ে প্রকৃতি আসছে, তাতে এমনিই বিপ্রব হয়ে যাবে । ...বেদ বলছেন- আগাছা, পরগাছা সব 
সরিয়ে দাও , ক্লেদ সব বার করে দাও ৷ বেদের আদর্শের জাল দারিদিকে বিস্তার করলেই 
বুঝতে পারা যাবে- কে দেশদ্রোহী, কে দানব, কে শয়তান, আর কে শোষক । বেদের আদর্শের 
বিরোধিতা যারা করবে,তখনই ধরা পড়বে তাদের প্রকৃত স্বরূপ । তোমাদের বুঝতে কোন 
অসুবিধা হবে না । অপরাধ সহ্য করাটা বড় অবরাধ । প্রকাশ্য মাঠে সবার সামনে শঙ্কর 
মাছের চাবুক খেয়ে তারপর আমরা কাজে নামবো। দিনের পর দিন যে কত অন্যায়, কত 
অবিচার সহ্য করে গেছি, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ । এই অপরাধের সাজা 
আমাদের নিতেই হবে । ...প্রকৃতির মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়াই আমাদের আজকের এই 
দিনের ছিদ্যতের মূল কারণ । আমাদের চিন্তায়, কাজে, কর্মে কোথাও কোন ব্যপ্তির সুর নেই । 
প্রকৃতির মহান কর্মীদের সেবা ও ত্যাগের আদর্শ ভুলে গিয়ে আজ আমরা ভোগে ও সুখে মত্ত 
হওয়ার চেষ্টায় আছি । আদর্শের বিপরীত কাজ করলে ছিদ্যৎ তো পোহাতেই হবে । তাই 
বেশীর ভাগই যেন ব্যাপকতা হারিয়ে সংস্কারের বেড়াজালে আটক হয়ে পড়েছে।” 

"আজকের সমাজ এককাত হয়ে আছে । সবাই যদি ত্যাগের দৃষ্টিতে সমান হয়ে না 
থাকে, বিপদ অনিবার্ধ। আমরা তো সবসময় এমনিতেই ডুবে আছি । মহাশৃন্যের অসীম- 
সাগরে পৃথিবীই তো ডুবে রয়েছে । যে কোন সময় জাহাজ ফুটো হয়ে যেতে পারে । বিপদ 
ঘন্টিতো প্রতিুহুর্তে বেজে চলেছে । হে যাত্রিক , হও সাবধান । প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোঝা 
ফেলে দাও । জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা রক্ষা কর । মৃত্যুর দূত পরোয়ানা হাতে নিয়ে যে কোন 
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মুহুর্তে হাজির হতে পারে । তুমি তো জান না, কখন তোমার মরতে হবে, কোন্‌ ক্ষণে তোমার 
ডাক এসে যাবে ।বিষ বছর আগে আর পরে , যেতে তোমাকে হবেই । তবে এত আস্ফালন 
কেন? এই বোধ যদি সর্ব অবস্থায় থাকতো, তাহলে মনে হয় ত্যাগের ভাবটা ধীরে ধীরে 
ফুটে উঠতো । যে দেশের প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর সমন নিয়ে বসে আছে, অভাবের দায়ে হিংসা 
দ্বেষে ডুবে মরছে, সেই দেশের ব্যক্তিরা ব্যক্তিত্বের বাহাদুরি করে - অতি আশ্চর্য এবং অতি 
লজ্জার বিষয় । এই ধরনের চিন্তা অজ্ঞান, অবুঝ এবং মুর্খের চিন্তা । মৃত্যুতে না পৌঁছান 
পর্যন্ত প্রতি মুহুর্তেই তো মৃত্যুর চিন্তা আসে । সেখানে ত্যাগের দৃষ্টি না আসাটাই অজ্ঞানতা । 
সন্তান দল তথা - দেশের প্রতিটি সন্তান সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য । তোমরা সবাই মৃত্যুর সমন 
হাতে নিয়ে এসেছো, কোনকিছু আত্মসাতের বুদ্ধি রেখো না । মহৎ চিন্তায়, মহৎ উদ্দেশ্যে 
নিজেকে বিলিয়ে দাও ৷ আত্মত্যাগের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হও । কখন ডাক পড়ে ঠিক তো 
নেই ! ছল চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে যেগুলি সংগ্রহ করে করে ঝুলি বড় করেছো, 
সেগুলিই তোমায় ডুবিয়ে মারবে । সেখানেই তুমি শোষণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছ, তোমার 
মনুষ্যত্বের অভাব রয়েছে । ব্যালাঙ্গ মেইনটেন করতে হলে ওগুলো ছুড়ে ফেলো । 

“যার যার কর্মীনুষায়ী ব্যক্তিবিশেষকে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে এবং সেই- 
ভাবেই তাদের পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত করতে হবে । নিজ নিজ কর্মধারানুযায়ী যার যা প্রাপ্য, 
তাকে তা গ্রহন করতেই হবে । সন্তান দল ব্যক্তির জন্য নয়, ব্যাপ্তির জন্য । যে কেউ এটিকে 
ব্যক্তিগত দুরভিসন্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে মনে করবে, তাকে তো প্রথম থেকেই বিদায় 
জানাতেই হবে । যে কেউ আমার আদর্শের বিরোধী কথা বললে, কথাতেই তো 
সে ধরা পড়বে । তোমরা প্রতি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলবে । 

"বিশ্বসৃষ্টির নিয়মে সবার জন্য যে ধর্ম, সেই ধর্মকে গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা 
না করে যদি মহানগণ সমাজে জ্ঞানের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে আর কোন গোল 
থাকতো না - সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। দেশে তখন দেখা যেত একজাতি, 
একনীতি, এক ভাষা ৷... ব্যাপ্তির সাধনায় না গিয়ে সবাই নিজের বাড়ীর তিন কাঠা জমিকে 
নিয়েই ব্যস্ত । 

"বেদ হচ্ছে জ্ঞান - এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তার কোনটাই কল্পনা বা ধারণাপ্রসূত 
নয়। সমস্ত কিছু যুক্তিনির্ভর এবং বিজ্ঞানসম্মত । বেদ হচ্ছে দর্পন স্বরূপ । প্রকৃতির সমস্ত 
কিছুর প্রতিবিন্ব এতে ধরা পড়েছে ৷ সুতরাং প্রকৃতির যে নীতি,বেদেরও সেই নীতি । প্রকৃতির 
প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীবের যে ধর্ম, বেদেরও সেই ধর্ম। "বেদ" সম্বন্ধে অনেকের এলার্জি 
আছে ৷ বেদ বললেই তাদের মনে হয় এটা একটা কাল্পনিক তত্ত্বকথার সঙ্কলন- একটা 
রহস্যময় আধ্যাক্মিকতাবাদ-এর ধারণা তাদের মনে জাগে । এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । বেদের 
বানী, বেদের তত্ব, বেদের দর্শন সম্পূর্ণভাবে বাস্তবভিত্তিক । বেদ কোথাও কল্পনার কথা, 
অজানার কথা বলেনি । ভগবান "আছে" বা "নাই" - এর কোন কথাই বেদ বলেনি । 
‘ভগবান' শব্দটি আদি বেদে নেই, 'দেবতা' কথাটি আছে । দেবতা সমন্ধে বেদ বলছে 
প্রকৃতির যে যে বস্তুর কাছ থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি, সেইগুলিই হচ্ছে দেবতা; সেই 
সেই বন্তুগুলির যত্ন নেওয়া হোক, সেগুলিকে রক্ষা করা হোক, সেগুলিকে কাজে লাগান 
হোক । বেদ বলছে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাও । আগেই 
কোন চরম সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবে না | দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হও । যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, 
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তাই দিয়ে শুরু কর । যা চোখে দেখছ, কানে শুনছ, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করছ সেইগুলি 
কে সত্য ধরে নিয়ে বিশ্লেষন করতে করতে দেখ, শেষ পর্যন্ত কোথায় তুমি উপনীত হও । তার 
পর তোমার সিদ্ধান্ত দাও । ... আজকের ভারতবর্ষ...বেদের প্রকৃত নীতি থেকে অনেক দূরে 
সরে গেছে আর বেদ থেকে আস্তিকবাদ' ও ' নাস্তিকবাদ' নামে দুটি ধারা বেরিয়ে 
এসেছে । সেই উভয় দলেরই বেশ কিছু সংখ্যক "এই জগৎ সত্য" এবং এর পরেও কিছু 
আছে ৷ ...আস্তিকবাদীরা বলছেন- এই বিশ্ববন্ধান্ডকে বিশ্লেষণ করলে, এর নিয়ম-শ্ঙ্খলা- 
সমতা লক্ষ্য করলে মনে হয় এর পিছনে একটি শক্তি যেন পরিচালিত করছে । সুতরাং তাঁদের 
চিন্তাধারা বন্তজগৎকে ছাড়িয়ে গেল ! সেখান থেকেই তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণের কাজ শুরু 
করলেন কি ভাবে সৃষ্টি হল ? কে আছে আর পিছনে ? কি তার শক্তি? এই ভাবে রিসার্চ 
করে চলেছেন । চরম সিদ্ধান্ত কোথাও দেননি । স্বার্থান্বেষী এক দল তাদের এই বিশ্লেষণের 
ধারাটিকে বিকৃত করে ভগবান, পরলোক, যাগ, যজ্ঞ - নিজেদের মনগড়া কতগুলো তত্ত্ব ও 
তথ্যকে বেদের নাম দিয়ে নিরীহ সহজ সরল-প্রাণ লোকদের মনে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ -নরক ইত্যাদি 
কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে চলেছে । আজ এই সব ধারণা তাদের মধ্যে এমনভাবে 
বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে সেগুলি থেকে তাদের মুক্ত করে সত্যিকার বেদের তন্ত্র তাদের বুঝিয়ে 
দেওয়া খুবই কষ্টকর । এমনভাবে তাদের প্রভাবিত করা হয়েছে যে, তাদের বুঝের গণ্ডীর 
বাইরে যেতে তারা পারছে না । ডানা তাদের ভারি হয়ে গেছে । তাদের সংস্কারের পিঞ্জর 
থেকে মুক্ত করে আবার মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে শেখাতে হবে । তার জন্য অসীম ধৈর্য্য ও 
পরিশ্রমের প্রয়োজন ৷ তোমাদের সংগঠন যেন এ কাজের দায়িত্ব গ্রহন করে । এ কাজ কিন্তু 
বড় কঠিন কাজ । এতদিনের সংস্কারে যখন নাড়া পড়বে, তখন তারাও বিদ্রোহ করতে পারে। 
কারণ বেদকে তারা বিশ্বাস করে এবং শ্রদ্ধা করে । তাদের বুঝান হয়েছে, বেদই বলছে- ধর্ম 
হচ্ছে পূজা, অর্চনা, যাগ, যজ্ঞ ...এগুলি হচ্ছে বেদ- এরই তত্ত্ব । যাতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে 
ইহলোকে দুঃখ ভোগ করতে না হয়, মৃত্যুর পর যাতে অনন্ত স্বর্গবাস হয়, তার জন্য পূজা কর, 
হোম কর ৷ এছাড়া ধর্ম আর কিছু নয় । সরলপ্রাণ, নিরীহ ভারতবাসী এগুলিকেই সত্য বলে 
মেনে নিয়েছে, সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছে । আর স্বার্থন্বেষীদের ভুঁড়িও দিন দিন বেড়ে 
যাচ্ছে । তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে - এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে, সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত করে 
তাদের সত্যের সন্ধান দেওয়া ৷ সব সময় মনে রাখবে - "ছাড় ছাড়" বললেই তারা কিছু 
ছেড়ে দেবে না , আবার "ধর ধর" বললেই তারা নতুন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে না । তোমাকে 
হতে হবে বিশ্লেষণমুখী ৷ ওরা যতটুকু জানে, যতটুকু বুঝে ততটুকুর মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ 
করে বুঝিয়ে দাও । তুমি যতটুকু জান, তার মধ্যেই তোমার চিন্তাধারা, যুক্তি ঠিক রাখ । জানা 
জগতের বাইরে যাওয়ার এখন কোন প্রয়োজন নেই । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটাই হচ্ছে 


তোমার সমূহ জানা জগৎ । এটুকুই এখন তোমার সীমা । এখন পর্যন্ত এটুকুই মেনে নিয়ে 
তোমরা কর্মপদ্ধতির ধারাআলাপ, আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবে ৷ ধর্ম বলতে এটুকুই বুঝবে - 
ন্যায় ও কর্তব্য ৷ ...বাস্তবের সুরে বাস্তবের ধারা পাতার ধারায় গ্রন্থ রচনা করতে হবে । 
দেহবীনা যন্ত্রে আপনিই বেজে উঠবে সেই সুর । বেদের যে সুর, যে গান এর অর্থ হচ্ছে 
অনন্ত আকাশ, এর প্রতিটি বর্ণে, অর্থে, সুরে অসীম অনন্ত আকাশ, আকাশের বর্নের সাথে এ 
বর্ন এক সাথে যুক্ত । এই নামের সাথে, মহাকাশের সাথে তোমরা একসুরে এগিয়ে চলছ । 
তোমাদের হৃদয়, মনের প্রসারতা এ আকাশের প্রসারতার সাথে একসুরে যেন থাকে । তারই 
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পুরোপুরি অর্থ ওর ভিতর ন্যস্ত । তাই তোমাদের বুক তোমাদের অনাহত , তোমাদের হৃদয় 
আকাশে ভরা , আকাশের সুর নিয়ে যে আছে । এটাই মনে রেখ এটাই সত্য । আমার 
উদ্দেশ্যই হল আদিবেদ প্রচার করা, ধর্মের প্রকৃত অর্থ জনগণের মাঝে তুলে ধরা । দেশের 
মঙ্গলার্থে আমাদের কি করা উচিৎ, সমাজ কল্যাণকল্পে কি কি ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কোন্‌ 
কোন্‌ ব্যবস্থা আমাদের গ্রহনীয় এবং সে বিষয়ে কি করণীয়, ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত করাই আমার কাজ । সেই ভাবেই আমাদের যাত্রাপথ শুরু করতে হবে । জান, আমার 
ধর্মের শাস্ত্র কিসের উপর নির্ভরশীল ? আমার ধর্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক, গণিত 
ভিত্তিক । গণিত ছাড়া আমার ধর্ম নয় । আদি বেদের ধর্ম এই তিনটি সুরে গাঁথা । গণিত 
কখনও ভূল করে না । সুর কখনও তান লয়, মাত্রা ছাড়া বাজে না । আমি যখন যে কথা 
বলবো , গণিত নিয়ে, বিজ্ঞান নিয়ে, যুক্তি নিয়েই আমার সেকথা সকলের সামনে তুলে 
ধরবো । শিশুবয়স থেকেই যেখানেই দেখি বেসুর আর অ-সুর, সেখানেই সুরের সুরধ্বনীতে 
চারিদিকে সুরময় করে তুলতে চেষ্টা করি । গণিতের গণনায় যেখানেই দেখি ভূল, প্রকৃতির 
গণিতের মাধ্যমে তাকে করতে চাই নির্ভুল । 

"বিজ্ঞানের বিষয়েও একই কথা । আবহমান কাল হতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার 
ধারায় ধারায় অন্তর্নিহিত আছে যে ধারাপাতার ধারা , সেই ধারাপাতা ধরে ধরে, প্রকৃতির 
আদর্শলিপি পাঠ করে, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর বন্তত্বকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে জানতে 
এগিয়ে যাওয়া, বিন্দু বিন্দু জ্ঞান আহরণ করে জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করা সেটাই আমার 
বিশেষ বিজ্ঞান, সে যে প্রকৃতিরই বিজ্ঞান ; আমি জ্ঞান ভিক্ষু, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হতে 
আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করতে চাই এবং সবাইকে তা জানিয়ে জাগিয়ে দিতে চাই ৷ অনন্ত 
প্রকৃতির সহজাত দান এই জীবজগৎ । প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু আমরা । 'আমার' বলতে কিছুই 
এখানে আমার নেই । তবু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষাগত তাৎপর্যের সুবিধার্থে 'আমার' , 
ঠা লা: বিজ্ঞান- 

ভিত্তিক । বিশ্বের গণিত নিয়ে আমি চলি । গণিতের বাইরে আমি কোন কথা বলি না। 
সমাজের ক্লেদ পষ্কিলতা দূর করে স্বচ্ছ পবিত্র সমাজ গঠন করা এবং সমস্ত অন্যায় ও দুর্নীতির 
প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য এগিয়ে যাওয়াই সন্তান দলের অন্যতম উদ্দেশ্য | সন্তান দল 
সেই ধর্মে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত ৷ সন্তান দল বেদের তত্ত্ব ও ধর্মের তত্ব নিয়ে আলোচনা 
করে । দেব-দেবতার সৃষ্টি কেমন করে, কোথা থেকে হ’ল? দেবতারা সমাজের অসুর দমনের 
জন্য চেষ্টা করেছেন কেন? এসব আলোচনা করে দেওয়াও তাদের কর্তব্য । দেবতারাও তো 
সমাজের কল্যানে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন দেখা যায় । সংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে জনগণ যাতে 
বিভ্রান্ত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সন্তান দলের অন্যতম কর্তব্য। সন্তান দলের উপর 
নির্দেশ আছে, তারা যুক্তির বাইরে চলবে না । তাদের কোন কথা অযৌক্তিক হওয়া উচিৎ 
নয় । যুক্তির পথ ধরেই তারা চলবে এবং বিবেচনার ওপরে নির্ভর করে সমস্ত কাজ করবে । 
তাদের সবকিছুই বেদভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক । তাইতো বলা হয়, ...সন্তান দলের মতবাদ 
" বেদভিত্তিক সাম্যবাদ ৷" তারা 'রাম নারায়ণ রাম' মহানাম কীর্তণ করে, গান করে, ঘরে 
ঘরে এই মহানামের মহান্‌ অর্থ আলোচনা করে । লোভ বা যশের আকাঙ্খায় তারা কোন কাজ 
করে না । সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক আদর্শের ওপরে ভিত্তি করেই তারা তাদের কর্মের ধারা 
নিরূপন করেছে এবং সেইমতই এগিয়ে চলেছে । একটি মানুষও যেন কুসংস্কারে, অজ্ঞানতার 
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অন্ধকারে ডুবে না মরে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে । " প্রকৃতি থেকে যেই নিয়মে, যেই 
ধারাতে সৃষ্টি হয়ে আসছে- সেই নিয়মে কোন দুই নেই, আছে শুধু এক- সম সুরে সম মাত্রায় 
বাঁধা, - যাকে খুঁজলে হদিস পাওয়া যায় না, যাকে ভাবলে ভেবে শেষ করা যায় না, অথচ প্রতি 
বস্তুর অস্তিত্বের অনুসন্ধানে সেই অসীমের সাড়া পাওয়া যায় । এই মৃন্ময় পৃথিবীর জীব-জগৎই 
হোল তার প্রমাণ । এই পৃথিবী , একই চন্দ্র-ূর্য, আকাশ-বাতাসের মধ্যে সমস্ত জীব জগৎ 
নিয়মের 1181701-তে সুন্দরভাবে এক সুরে বাঁধা । ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রতি বস্তুই 
সুসজ্জিত - কেউ বাদ যায় নি । প্রতিটি বস্তুর উপর প্রকৃতির এই যে সুনজর-সমদৃষ্টি, 

জীবের মধ্যে তবে কেন থাকবে না, সেই সাম্যবাদের সুর ? সেই সাম্যবাদই হবে 
জীবের একমাত্র অস্ত্র । সেই সাম্যবাদের টানে সব দল একদল হতে বাধ্য হবে । প্লাবনের 
টানে সব গর্ত এক হয়ে যায় । সাম্যবাদই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের প্রথম কথা - প্রধান কথা । 
সকল তীৰ্থে, এক দেবচিন্তায় লক্ষ লক্ষ হাতের জল এক শিলাতেই পড়ছে। মঠে,মন্দিরে, 
মসজিদে, গীর্জায় সবাই একভাবে গিয়ে প্রার্থনা করছে সমান রাস্তা পেলে গাড়ী সহজ 
গতিতে চলে যায়, ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনা । আজকের জাতির মধ্যে ব্যতিক্রমেই এই 
দুর্ঘটনা ঘটেছে । তাই এত দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা । বেদের ধর্ম বাস্তবের ধর্ম। 
সেখানে আছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনীতির কাঠামো, রাজনীতির আলোচনা আর 
সবকিছুর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষন । আমাদের দেশে যাঁরা ধর্মের শীর্ষস্থানে বসে আছেন, 
তাঁদেরই উচিৎ ছিল ধর্মের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষন করে তার বাস্তবতার দিকটা, তার ব্যবহারিক 
দিকটা জনসাধারনকে বুঝিয়ে দেওয়া । তা না করে তারা সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে এর ব্যাখ্যা 
করায় ধর্মের প্রকৃত অর্থ আজ বিকৃত হয়ে গেছে, এবং সেই ভেজাল মিশ্রিত ধর্মই আজ দেশে 
প্রচলিত হয়ে গেছে ৷ সত্যিকারের সাম্যবাদ যদি কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে যার যার 
সংকারকে হাতে নিয়েই প্রথমে কাজে নামতে হবে । সফলতা এলে সংস্কারকে সরিয়ে 
ফেলতে অসুবিধা হবে না । কিন্তু প্রথমেই সংস্কারে আঘাত দিলে কেউ আর এগিয়ে 
আসবেনা । 

"বেদের যে ধর্ম , তা হিন্দু ধর্মও নয়, মুসলমান ধর্মও নয় । সেটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম 
অর্থাৎ নিত্য ধর্ম-যা প্রথম থেকে আছে, শেষ পর্যন্ত থাকবে । এই সনাতন ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির 
ধর্ম । জীবজগতের প্রতিটি জীবের যে ধর্ম , সেটাই সনাতন ধর্ম ।- আমি শুধু এ কথার 
পুনরুক্তি করতে এসেছি । সহজ ও সুন্দর জীবনই উন্নত জীবন । সুতরাং জীবনকে 
উন্নত করতে হলে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ কর। ওটাই বড় গ্রন্থ। ওটাই প্রকৃত শিক্ষা। এই যে 
বিরাট প্রকৃতির গ্রন্থ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে , তাহাই বেদ । সেই বেদ পাঠ কর, দেখবে 
তোমার জীবনের পথ-পাথেয় সব পেয়ে যাবে । 

“আধ্যাত্মিক ”” কথার প্রকৃত শাস্ত্রগত অর্থ আধিদৈবিক , আধিভৌতিক এবং 
আধ্যাত্মিক; এই তিন নিয়েই প্রকৃত ধর্ম । আধিদৈবিক কথার অর্থ হলো দৈবজাত । 
যেমন ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি - যেটা বাস্তবে প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকে সৃষ্টি 
হয়ে যাচ্ছে । এটা বাস্তবেরই সব । আধ্যাত্মিকের আর একটি অঙ্গ হলো -আধিভৌতিক , 
- সেটা পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন । তার মধ্যে আছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই 
পাঁচটি নিয়েই হলো সম জীবজগৎ - সেটাও বাস্তবের একটা রূপ । আধ্যাত্মিকের 
তৃতীয় দিক হোল আত্মা সন্বন্ধীয়- অর্থাৎ ব্ৰহ্ম বিষয়ক । ব্রহ্ম হলো বিরাট - পঞ্চভূতের 
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সব নিয়েই যে বিরাট - সেখানেও বাস্তব ছাড়া নয় । অতএব আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মিক জগৎ, 
প্রাকৃতিক জগৎ ও জীবজগৎ সব কিছুই আসছে ৷ আবার জীব জগতের মধ্যে আসছে 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ৷ সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনীতি আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয় । 
এই সচেতনটা যদি জীবের মধ্যে সজাগ হয়ে ওঠে, সেটা কি আধ্যাত্মিকতার অঙ্গের ত্রুটি 
হলো, না তাকেই পূর্ণতর করা হলো? আধ্যাত্মসাধনার কাজই হলো - সকল দিকের সবাইকে 
সচেতন করে তোলা । ধর্মনীতি ও রাজনীতি আলাদা কিছু নয় । আধ্যাত্ম-সাগরের দুটি ধারা 
দুইটি নামে অভিহিত । বিরাট ব্রন্মের বহু শাখা-প্রশাখা, - সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে সেই তিন 
রূপ -আধিদৈবিক, আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক । দূর থেকে দই , সন্দেশ, ক্ষীর, রসগোল্লা 
ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা মনে হয়; চিন্তা করলে দেখা যায়- মূলে সবই দুধ । ...আমার 
আধ্যাত্মিকতা বেদের ধর্ম । - আমি তার ভেতরই পেয়েছি সাম্যবাদ । সাম্যবাদই হোল 
আধ্যাত্মিক নীতি - সমতার সুর নিয়ে এখানে যে যে-নীতিতেই যাবে, সেটাই হবে । 
আধ্যাত্মিক নীতি- তাতেই তার কাজ হবে , তবে অবুঝ হলে, সেই অবুঝকে নিয়ে কাজ করা 
যে কি বিপদ , সেটা প্রতি মুহুর্তে বুঝতে পারছি । 

"গোড়াতেই একটা ভুল অনেকে করে থাকেন । আধ্যাত্মিক বা ধর্ম-বিষয়কে এখানকার 
সবকিছু থেকে আলাদা করে ভাবেন । রক্ত মাংস মজ্জা নিয়ে যে দেহ, সেই দেহগত 
আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সেই দেহকে বাদ দিয়ে হতে পারে না । আবার এই দেহ পঞ্চভূতেই 
তৈরী - যেমন জল, বাতাস, মাটি, তাপ ইত্যাদি; সুতরাং তাদের বাদ দিয়েও চলবে না । 
আধ্যাত্মিক বলে যা কিছু আদি-ভৌতিক থেকেই । সেই আদিভৌতিকের আদির অতি সৃক্ষ 
সুক্ষ বস্তুর বস্তুতুকে অনুসন্ধান করে সন্ধান পাওয়াই আধ্যাত্মিকের একটি কাজ । সুক্ষ সূক্ষ 
বস্তুর অণু পরমাণু দিয়েই এই জীবদেহ গড়া । - এই অণু পরমাণুই অণিমা নামে অভিহিত । 
অণিমা, লঘিমা, জীবজগৎ সৃষ্টির পূর্ব পরিচয় মাত্র ।- সুতরাং দেহে অণিমা, লঘিমা, গরিমা 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত । সেই অতি সৃক্ষ অবস্থার ভিতর দিয়ে, অতি সৃক্ষ হয়ে যে পথ দিয়ে আমরা 
এখানে এসেছি, সেই পথ দিয়ে পুনঃ আমরা অতি সুক্ষ হয়ে কেন চলে যেতে পারব না? 
আসার অবস্থায় যখন আমিই ছিলাম, যাবার অবস্থায় আমি কেন যেতে পারব না? নিশ্চয়ই পথ 
আছে । ডিমে তা দিয়ে পাখী বাচ্চা ফোটায় , সেই তা দিয়ে যন্ত্রের মাধ্যমে হাজার বাচ্চা 
ফোটানো যায় ৷ অতি গরমে রৌদ্রে দিলেও ফুটছে না, সিদ্ধ করলে ফুটছে না - তা-এর 
মাত্রাটুকু জানা থাকলে যে কোন সময় ফুটিয়ে দেওয়া যায় । যে সুক্ষ অবস্থায় আমরা একদিন 
ছিলাম, সেই তা-টুকুনুর মাত্রা এই স্থুলদেহে প্রয়োগ করলে সূক্ষে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক 
কিছু না । আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা অতিসাধনার দ্বারা সেই সুক্ষ বস্তুর তা-টুকুনু কি 
করে আনা যায়, সৃত্ষ অবস্থায় পরিণত হয়ে সৃক্ষ বস্তুকে কি করে জানা যায়, সেই পথ 
খুঁজছেন । সবকিছুই এই বাস্তবের বিষয়বস্তু দিয়েই- যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে যা করছেন 
সেটাই হলো সাধনা, তা" আধ্যাত্মিকের ছোঁয়াচ ছাড়া নয় । সাগর থেকে যে শাখাগুলো নদনদী 
নাম নিয়েছে, সাগর না হলেও সাগরত্ব তাদের মধ্যে রয়েছে । আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভগবদ্দর্শনের 
সুযোগ-সুবিধা না হলেও সেই মহাসাগররূপ চিন্তা থেকে যে অজস্র শাখা এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে 
বিভিন্ন নামে নামকরণ হয়ে, তা সেই মহার্ণবেরই মহা-প্রবাহে । সেই আধ্যাত্মিক বা ধর্মের 
স্পর্শ সর্ব বিষয়বস্তুতে বিদ্যমান । সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিদের এখানকার সব 
কাজে হস্তক্ষেপ করে' যাতে সাগরের স্পর্শে আসতে পারে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন 
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ব্যক্তিদের তাই করা সমীচীন । তার দৃষ্টান্ত পায়ের নীচে , মাথার উপরে । পায়ের নীচে 
সাগর , মাথার উপরে সাগর- দুটো একসুরেই 5Uupplied হচ্ছে । প্রকৃতি স্বয়ং আকাশে 
থেকেও সেবার কার্যে সবসময় নিয়োজিত ও ব্যস্ত; আমরা যখন তারই, সেই আকাশস্থিত মন 
নিয়ে সবার যোগাযোগ সব কিছু ঠিক রাখাই আমাদের কাজ ৷ _...প্রকৃতির ইচ্ছার সাথে 
যোগাযোগ রেখে কাজ করে গেলে ভেতরকার চেতন বা বিবেক সাথে সাথে সমস্ত 
অসামাঞ্জস্যগুলোকে দূর করে দেয় । 

" মানুষ মরে গেলেই শুধু তার মৃত্যু হয় না জ্ঞানের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, দ্বন্দ, 
বিরোধ, হতাশা, সমাজ জীবনের অশান্তি, উচ্ছুত্ঘলতা, অরাজকতা, দৈন্যন্দিন জীবনে বিভিন্ন 
সমস্যার ধারা এ সবই একপ্রকার মৃত্যু । ...বিশ্লেষণের পথই আমাদের পথ । এই 
বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা তোমাদের হাতে তুলে দিলাম । তোমরা জাগতিক প্রতিটি বিচাৰ্য্য বিষয় 
কে (9946) এই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে, এই মানদণ্ডে বিচার করে এগিয়ে যাও । কোন্টা 
ফেলতে হবে , কোন্টা রাখতে হবে, এই বিশ্লেষণের বাটখারাই তা জানিয়ে দেবে । যা সত্য, 
তা তোমার ভেতরেই প্রস্কুটিত হবে । ...আমাদের ভিতরে যেদিন মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে, 
সেদিন কোন অভাব থাকবে না । 

" ফণী খায় মণির আলোতে,--সূর্যের আলোতে সবাই খায় । ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যক্তির 
স্বার্থে , সত্যিকারের সাধু-মহানদের প্রভাব ব্যাপ্তির স্বার্থে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যে ন্যায় ও 
নীতি - তাই ধর্ম । ...মণি - মাণিক্য-হীরা রাজার মুকুটে থাকে শিশুর হাতে যখন থাকে তখন 
সে তাকে একটা খেলার বস্তু হিসাবেই ব্যবহার করে । সেটাকে চুষলে মারাও যেতে পারে । 
আজ সমাজ মৃতপ্রায়, কারণ সেই হীরা সে চুষছে ৷ তার ব্যবহার বিপরীত করাটাই চুষার 
মত । আমরা এই মহামূল্য হীরাকে খেলার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করছি । আজ পৃথিবীর 
বুকে খেলনা হিসাবেই সবাই খেলছে । গ্রামদেশে একটা কথা আছে "নৌকা খেলিয়ে গেছে" 
অর্থাৎ ডুবে গেছে । আজ সমাজ "খেলিয়ে" যাবার পথে । মণি, সে ঘুমিয়ে নেই । সে সূর্যের 
মত প্রকাশিত -- চিরজাগ্রত । কেউ বলতে পারবে না - "কই, আমাকে তো সচেতন বা 
সজাগ করে দেয়নি ।" রক্ত চলাচলের মত সে প্রতিকাজে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে " একটু 
ভাব, তবেই বুঝতে পারবে । লুকাবে তুমি আমার কাছে , সমাজের কাছে -- আজ যা 
সবাই করছে, কিন্তু মণির কাছে লুকাতে পারবে না। 

" তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চলার পথে মণির আলো রয়েছে । প্রতি মুহুর্তে মণি 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তোমার কি করা উচিৎ । আদেশ-নির্দেশ কোন থন্থের পাতায় নয়, 
তোমার দিলের গ্রন্থে লিখিত রয়েছে ৷" 


রাজনীতির বেন্টনী সীমাবদ্ধ নয় । এই বিরাট প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তুকে রক্ষাকল্পে যে নিয়ম আছে, সেই 
নিয়মের ধারা সমস্ত জীবজগতে পরিব্যাপ্ত । আমরা সবাই তার মধ্যে স্থিত । যত নীতির ধারা সবই 
প্রকৃতিজাত । রাজনীতি তা থেকে বাদ নয় । ঘটনাচক্রে পাকে পড়ে যারা তথাকথিত রাজনীতির 
ঘুর্ণিপাকে পাক খাচ্ছে , প্রকৃতির নিয়মের উদার নীতিতেই তারা উদ্ধার পাবে । জগতের সন্তান,- 
অর সন্তানদের সে সেই ভাবেই রক্ষা করে আসছে । “সন্তান দল”ও সেই প্রকৃতি প্রদত্ত নিয়মের 
ধারাতেই বাঁধা 1-.যারা রাজনীতি করবে, তারা থাকবে প্রকৃতির হচ্ছ প্রসারতার চিন্তাধারায় । 
ব্যাপকতার ব্যতিক্রমেই সৃষ্টি করে যত অন্তরায়।” _সবার ভেতরই সাম্যবাদ আছে । পাঁচটি ছেলেকে 
পিতামাতা সব কিছু সমবন্টন করেই দেয় । পাঁচজনও যা পাঁচ কোটিও তাই, শুধু সীমার বাঁধন 
পার হয়ে যাওয়া । একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে একটা উনানও ধরানো যায়, আবার সেটা দিয়েই 
লক্ষ লক্ষ উনানও ধরানো যায় । আমাদের মধ্যে সেইরকম সব কিছুই আছে, শুধু সংস্কারের গ্ভীতে 
সেগুলো আটকে আছে । সেগুলোকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে । কড়া 
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১৯৬৭ সালে ২৩শে জানুয়ারি বেহালা কোলকাতাতে নেতাজীর জন্মদিনে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক 
ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেছিলেন, "আমার মত ও পথ নেতাজীর সহিত এক মত ও পথে আছে, 
সুতরাং তাঁর মত পথ ও ধারা জানতে হলে আমাদের বেদ সম্পর্কে কিছুটা জানা দরকার । 
পশ্চিমীদেশ ও তাদের তাবেদার গোষ্ঠী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে যেভাবে কমিউনিষ্ট হিসাবে 
বিচার করেছিলেন সেভাবে তারা শ্রীশ্রীঠাকুরকেও বিচার করেছেন । বেদকে যদি ঠিক-ঠাক পাঠ 
করা যায় তবে নিজের ভিতর থেকেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা জেগে উঠবে- উঠতে 
বাধ্য এবং সেই ইচ্ছা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বীর কর্মী সুভাষ চন্দ্র বসু 
যা তাঁর বিশ্বব্যাপী কর্মকান্ডে প্রমাণিত হয়েছে । কারন বেদ প্রতিনিয়ত সেই নির্দেশই দিয়ে 
চলেছেন । নেতাজী বেদের বাণী উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার 
করেছিলেন এখনও সেই আদর্শকে মনেপ্রাণে গেঁথে নিয়ে কাজ করে চলেছেন । ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন করাই যে নেতাজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, তিনি সমগ্র এশিয়াকে একটি যুক্ত 
শক্তিতে পরিণত করে সবাইকে এক সুরে বেঁধে পশ্চিমী দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে 
এশিয়া-ব্লক গঠন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য - দেশবাসীকে এই কথা গুলো শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর 
কড়াচাবুকের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। বেদের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদের সুর সদা-সর্বদা নেতাজীর 
কর্নে ধ্বনিত হত তাই শোষক গোষ্ঠীরা তাঁকে কমিউনিষ্ট থেট হিসাবে বিচার করেছিলেন । 
আবার সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীমায় তারা এখানকার সমাজের একজন রাজনীতিবিদ 
হিসাবে নেতাজীকে মূল্যায়ন করেছিলেন। নেতাজী অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের মত ছিলেন না 
বলেই তিনি নেতাজী হতে পেরেছিলেন। সেই সব নেতারা কালের অন্তরালে হারিয়ে 
গিয়েছেন, কিন্তু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জাতির পরিত্রাতা তিনি ম্যান অব্‌ ডেসটিনি ৷ 
তাই ঠাকুর বলেছিলেন "তাঁর অবদান আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে।" যে জাতি তাদের 
পরিভ্রাতাকে অস্বীকার করে এবং ইতিহাস ভূলে যায় তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এটা বলা 
যেতে পারে মুক্তির পথে আমরা সেই বীর কর্মীর ত্যাগের আদর্শকে অনুসরন করে আমাদের 
যাত্রা পথে তাকে নেতা হিসাবে পেতে চাই 1" আমাদের পরমপিতা বলেছিলেন-তিনি 
ফিরে আসলে, ভারতকে অন্য সমস্ত বাদাবাদি থেকে মুক্ত করে এক বেদভিত্তিক সাম্যবাদে 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে । এই বীর কর্মীকে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করতে গিয়ে তিনি 
ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েছিলেন। দেশের কর্নধারদের দৃষ্টি আকর্ষন করার কারনে তিনি লাঞ্ছিত 
ও অপমানিত হয়েছিলেন। নেতাজীকে জীবিত বলার কারনে অনেকেই বলেছিলেন, বালক 
ব্রহ্মচারী মহারাজ রাজনীতি করেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন- আমার মত ও পথ তারাই 
জানে যারা আমার কড়াচাবুক পড়েছে এবং ভাষণ (মিটিং) শুনেছে। যারা উনাকে কমিউনিষ্ট 
ধর্মগুরু বলেছিলেন এবং নেতাজীকে কমিউনিষ্ট থ্রেট বিবেচনা করেছিলেন তারা প্রকৃতির 
সমতার সুরকে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে অপব্যাখ্যা করে জনগণকে ভুল বার্তা দিয়েছিলেন । 
সাম্যবাদের বিরাট অর্থ বুঝাতে গিয়ে আমাদের পরমপিতা বলেছিলেন - জগৎ সৃষ্টি হয়েছে 
সমতার সুরে, তাই সৃষ্ট বস্তু সম অধিকারে অধিকৃত । সাম্যবাদ এখানেই প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং 
সাম্যবাদ কোন রাজনৈতিক দলের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, "সাম্যবাদ হচ্ছে ব্যাপক । বিশ্লেষণ 
করে যতই ভিতরে যাবে ততই দেখবে এর প্রসারতা " সঙ্ধীর্ণতার দৃষ্টিতে যারা তাকিয়ে- 
ছিলেন তারা যার যার মতন করে শ্রীশ্রীঠাকুর ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে বিশ্লেষন 
করেছেন । কড়াচাবুকে তিনি জানিয়েছিলেন- সমতা ও প্রসারতার ভিত্তির উপরেই এই নীতি 


১০৬ 


বাদ দাঁড়িয়ে আছে । এটা সবার ভিতরেই আছে । দৃষ্টিভঙ্গীমার তারতম্যে শুধু বিকৃতি হচ্ছে -তার 
জন্যই এত অশান্তি । মহাপ্রভু সাম্যবাদের পূজারী ছিলেন তিনি একনীতি ও সম অধিকারের কথা, 
সাম্যবাদের কথা বলেছিলেন কিন্তু সেটা অন্যভাবে । কড়াচাবুকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছিল - 
যখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, তখন দেশ ধর্ম ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে সম্পূর্নভাবে বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েছে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন- সমাজকে এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে কিভাবে রক্ষা করা 
যায়? তিনি যদি তখন জ্ঞানের কথা বেদের কথা বোঝাতে যান, তবে কেউ শুনবে না- একথা 
বুঝে তিনি অন্যপথ ধরলেন । বিদেশী রাজাকে আপ্যায়িত করতে গেলে নিজের দেশের 180 এর 
সাথে সাথে তাদের দেশের পতাকাও উড়াতে হয় । প্রথম তাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে 
তাকে আকৃষ্ট করে তার পর স্বদেশী গান শোনাতে হয়- তবেই শুনবে । সেই বিভ্রান্ত অবস্থায় 
মহাপ্রভু যদি তাদের বোঝাতে যেতেন- তোমরা যা ক'রছ তা ঠিক নয়, তবে হিতে বিপরীত হতো । 
তাই তিনি কাঁটা তোলার মত সংস্কারের ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেই অগ্রসর হলেন । সন্যাস গ্রহন 
করলেন (বৃহৎ স্বার্থে, ব্যপ্তির স্বার্থে ) । ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর - "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।" এই নাম উচ্চারণ করে দু'বাহু আকাশে 
বিস্তার করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বুকে টেনে নিলেন। উদ্দেশ্য - বেদের সাম্যবাদ প্রচার 
করা । জ্ঞানের পথ ধরলে এরা শুনবে না - তাই অন্য পথ ধরলেন তাদেরই সংস্কারের পতাকা 
হাতে নিয়ে সাম্যের ধ্বজা উড়াতে চাইলেন । ভক্তির পথ ধরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের বীজ (Inject) 
করতে লাগলেন ।" 

মহাপ্রভু কেন দুবাহু আকাশের দিকে বিস্তার করেছিলেন? এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠকুর বলেছিলেন- " 
কৃষ্ণবৰ্ণ আকাশের বর্ণ, যে বর্ণ খুঁজলে পাওয়া যায় না । অথচ সেই বর্ণ অন্য সকল বর্ণকে হরণ 
করে নেয় । কৃষ্ণ ও রাম উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ- অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই সব কিছু আশ্রয় গ্রহন করে; 
এই নীল আকাশেই সমস্ত পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আশ্রয় নিয়েছে । এই কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্যে 
সবকিছু একত্রিত হয়ে আছে । তারই নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ বা রাম । তিনি সব কিছু হরণ 
করেছেন । তাই প্রতি মুহুর্তে তাঁকে স্মরণ কর- "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম" । এই কৃষ্ণ ও রাম নাম 
স্মরনের মধ্য দিয়েই বেদের ধারা ও নীতির কথা সকলের সামনে তুলে ধরলেন । মহাপ্রভু নাম- 
কীর্তনের সাথে দুহাত বিস্তার করেছিলেন আকাশের দিকে - অনন্ত নীল আকাশ, যার থেকে সমস্ত 
জগৎ সৃষ্ঠি হয়েছে, আবার যার মধ্যে সমগ্র জগৎ আশ্রয় লাভ করেছে । আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধি 
বিচার আকাশের মতই বিস্তৃত, আবার আকাশেই বিধৃত । সেই এক আকাশে প্রকৃতির সব কিছু 
সমসুরে সমনীতিতে বাঁধা সাধা গাঁথা । সেখানেও সাম্যবাদের সুর । মহাপ্রভু তাই দুহাত তুলে 
আকাশকেই ইঙ্গিত করেছেন । আবার মুখেও ' কৃষ্ণ-রাম' নাম- যাঁরা নীলবর্ণ আকাশেরই প্রতীক। 
নামকীর্তনের আবার ব্যবহারিক দিকও আছে সেটাও বেদের সাম্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত । ধনী, 
দরিদ্র, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই এই নামে সম অধিকার আছে। অতএব সকলে এক হয়ে 
এক আসনে অস্পৃশ্যতা ভূলে গিয়ে নাম-কীর্তন কর । এতে প্রভাতে ওঠা অভ্যাস হবে, একত্রিত 
হয়ে ব্যায়ামের কাজ হবে, সঙ্গীত চর্চা হবে.পরিচ্ছন্নতা শেখা হবে, পরিমিত আহার অভ্যাস হবে, 
জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা আসবে, মনও একটা আশ্রয় পেয়ে যেবে ।” 

শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মতে বেদের ধর্ম সম্পূর্ণ জ্ঞান ও কর্মভিত্তিক । জ্ঞান হচ্ছে 
বুদ্ধি। বেদের যে জ্ঞান, বেদের যে সত্য তা হিতোপদেশ দিয়ে জনগণকে বোঝানো যাবে না । তাই 
যুগে যুগে বেদের অনুসরনকারীরা নানা রূপকের মাধ্যমে সেই তত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন, বাস্তবের 
ঘটনার মধ্য দিয়েই তাকে বোঝাতে চেয়েছেন । এই সব রূপকগুলিই পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি নামে 


১০৭ 


অভিহিত । আবার সাম্যবাদের দিক থেকে নাম কীর্তনের আর একটি অর্থও আছে । কৃষ্ণ হচ্ছে 
রাখাল, আর রাম হচ্ছে রাজা । সমাজে দু'জনেরই সমান স্থান । দু'জনকেই সমভাবে স্মরণ কর । 
একজনের কাছে ধেনু, আর এক জনের হাতে ধনু । ধেনু কৃষির প্রতীক । বেদে কৃষিকার্যকেই 
অর্থাগমের প্রধান উপায় বলছে । বেদের যুগে কৃষিকর্ম যজ্ঞের মত পৃর্ণাকির্ম ছিল । ধনু যুদ্ধের 
প্রতীক । অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৷ ধেনুই প্রধান অবলম্বন : কিন্তু প্রয়োজন 
হলে ধনুর্বাণও ধরতে হবে । রাম ধনুবার্ণ ধরেছিলেন সীতা অর্থাৎ সহধর্মিনী স্বরূপ ভূমিদেবীকে 
দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে । এই কাজে শরণ নিলেন মহাবীরের অর্থাৎ গণশক্তির ৷ মহাবীর 
গণদেবতারই প্রতীক । আজ যারা নাম করছেন, এসব তত্ত্বকথা তাঁদের কাছে বিকোবে না । তাই 
সংস্কারের ছুরি হাতে নিয়েই সংস্কারকে অপারেশন করতে হবে । সংস্কার মুক্ত মন তৈরি করতে 
হবে । তবেই সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করা সম্ভব । সংস্কারের পতাকা উত্তোলন করে এগিয়ে গিয়ে 
প্রত্যেকের সামনে উড়িয়ে দিতে হবে সত্যের নিশান । সংস্কারের মধ্য দিয়ে গিয়েই ন্যায়ের দন্ড 
হাতে তুলে দিতে হবে , জ্ঞানের ধ্বজা গেঁথে দিতে হবে ।" "মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব জনচেতনার 
বিপ্লব আনতে গিয়ে চরম নির্যাতিত হয়েছিলেন । তাঁর 
ভক্তদেরও কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি । তাদের ঘরে 
ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল । প্রচন্ডভাবে 
মারধোর করা হয়েছিল, তার উপর কাজীর বিচার, 
মৌলভীদের বিচার তো ছিলই । কিন্তু মহাপ্রভু তো সব 
_| সহ্য করেই আজ মহাপ্রভু হয়েই আছেন ৷ কোন 
বাধাবিপত্তি বা শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে তিনি তাঁর 
আদর্শ ছেড়ে সরে দাঁড়ান নি । পরিশেষে সকলেই তাঁর 
পদতলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।' এই কথা শ্রীশ্রীঠাকুর 

কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন। মহাপ্রভুই আমাদের 
নর কলা কর শা 
দিয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, বর্তমানে যে মোমবাতি 
মিছিল করি সেটাও মহাপ্রভুর দান । 'মাতুলালয়ে মহাপ্রভু' গ্রন্থ থেকে এই সত্য জানা যায় যে- 
মহাপ্রভুর সংকীর্তনের মিছিলের উপর নবাব হুসেন শাহের নির্দেশে যখন জোর অত্যাচার করা 
হয়েছিল তখন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহাপ্রভু হাজার হাজার নবদ্বীপবাসীর হাতে লাল মশাল 
তুলে দিয়েছিলেন । লাল মশালের আলোতে নবদ্বীপ লাল হয়ে গেল এবং বিরাট হরিনাম 
বৈষ্ঞবদের মিছিল কাজীর বাড়ীর দিকে চলছে । ...নিমাই তাদের আগে । হাজার হাজার 
নবদ্বীপবাসী ...হাতে তাদের লাল মশাল ...লাল মশালের আলোতে নবদ্বীপ যে লালে লাল হয়ে 
গেল! ] 


পরবর্তী ঘটনা সকলের কাছে জানা যে, ধর্ম ব্যবসায়ীরা সেই জ্ঞান জ্যোতিকে পুরীর 
মন্দিরের ভিতর কবর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখতে চাইলো । সেই চৈত্যন্যের আলো পাঁচশো 
kate Ee Et । পুরীর ঘটনা যে সম্মুখে ঘটতে চলেছে সেটা 
প্রভু যেন বুঝতে পেরেছিলেন ! সন্যাস নিয়ে মহাপ্রভু বিদায় কালে তাঁর মামাকে বলেছিলেন- 
শি সি কবি লিখে রেখো তোমার নাগার্জন' পুথিতে - যখন আবার 
ধর্মের গ্লানিতে ভরে যাবে ধরনী- অধর্মের অজ্ুখান হবে ...তোমারই ত্রয়োদশ উত্তর- 
পুরুষে, তোমারই কুলে তোমারই ভাগিনেয় হয়ে...দুস্কৃত বিনাশে সাধুগণকে পরিত্রাণ করতে 
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আবার আমি জন্ম নেব মামা...আবার জন্ম নেব ! যাই মামা...যাই মা ! নিমাই যাইতে যাইতে গান 
করতে থাকেন - 


॥ আায়ার বাঁধন ছাড়া বিগ যায় ? 
আমি খা খাই-আনমে ঝররি , খাইতে লা পারি 


আভা আয়া আনার পেছনে যে ধায় ॥ 
{ মাতুলালয়ে মহাপ্রভু পৃ-৯৯] 


“গৌরাঙ্গ রাগ কথা দিয়ে কথা রাখতে গারেলনি।? 
এইকেব্রিধী রে মশা রি ছিল ! টি ক 


[ (আপনাদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমি প্রশ্নহ উত্তর 
রাখলাম। ঠাকুর বলেছেন-_ আমার রক্ত গৌরের রক্ত'। তিনি: 
কখনো কি বলেছেন যে আমার 5০॥! গৌরের 5০৬] বা গৌরের 1 
আত্মা কিংবা আমিই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ? তাহলে তিনি কে? আমি ... 
মনে করি, এই পৃথিবীসহ অগণিত পৃথিবীকে শিক্ষাদানসহ_. 
দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিবর্তন ও মুক্তির উদ্দেশ্যে স্রষ্টা স্বয়ং ধরাতলে 

এসেছেন জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ রূপে 


সর্বভ্তরেই সত্যরদপদানের ক 


দিয়েছিলেন যে পাঁচশো বছর পর পৃথিবীতে আসবেন তার 
বংশে, রূপে। "| 
আমি মনে করি, সেটাও তিনি কথা দিয়ে কথা রাখতে 
পারেননি। অবশ্য এটা আমার ভিত সিদ্ধান্ত )যাই হো 
আমার ধারণায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথাকে রক্ষা করার জন্য ও. 
তাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রী ঠাকুর স্বয়ং নিজের 
সত্য পরিচয়টিকে আড়াল করে এই শুভ কাজে পদার্পন 
করেছিলেন। কারণ, তিনিই তো ““রাম নারায়ণ রাম” বীজের 
গাছেরই ফলস্বরূপ, যার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করিয়েছিলেন 
“হরে কৃষ্ণ হরে রাম” রূপী মহাকাশের ফলের। 


॥। রাম নারায়ণ রাম।। 
২০০) সালে, নভেম্বর-ডিনেম্বর মাদের/২০০২ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের 
বিশেষ কর্মসূচী 
পদত্রজে একশত আট দিন ব্যাপী সারা ভারতবর্ম পরিক্রমা 


পৃত বি পেত পপ হর পরী একটি সভা দল তাই বোনদের 

পূর্বোক্ত হ্যান্ডবিলের ৩য় পাতায় শংকর সরকার ও তার দলের পক্ষে এই দাবী করা হয়েছে - 
"আমি এবং আমরা সকলে মনে করি যে, এই একটি মাত্র মহাপুণ্যকর্মের দ্বারা তথা এই 
মহাপদ-ব্রজের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সারা জীবনের সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতার 
চিন্তা ও কর্মের ফসলের ষোল আনার বারো আনা লাভ করতে পারি । আমার বিবেকের 
সাড়া তো তাই বলছে । আশা করি, আপনারাও একমত হবেন । " (শংকর সরকার দাবী) 

ও - রাম - নারায়ণ -রাম 
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যেহেতু শঙ্কর সরকারের এই দাবিগুলোর বিরোধিতা তার দলের লোকেরা করেন নি, তাই উক্ত 
হ্যান্ডবিলের বক্তব্যের দায় তার দলের প্রতিটি কর্মীর উপর বর্তায় ৷ সুতরাং এ দলের দায়িত্ব 
প্রাপ্ত ব্যক্তিরা শংকর সরকারের সাথে সারা ভারতব্যাপী মহাপদব্রজের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক 
কর্মের যে বারো আনা ফসল লাভ করবেন-যা শংকর সরকারের বিবেকে সাড়া দিয়েছিল, 
সেটা কি তার বিবেকের সাড়া নাকি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের 
আত্ম প্রচারের সাড়া ? প্রকৃতই কি তারা ষোল আনার বারো আনা আধ্যাত্মিক কর্মের ফসল লাভ 
করতে পেরেছিল ? নাকি গুরুর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করে তাদের যোল আনা তহবিলের মাল চুরি 
গিয়েছিল ? শংকর সরকারের দাবিটি সংক্ষিপ্ত হলেও তার খন্ডন করার জন্য নাতিদীর্ঘ 
আলোচনার মধ্যে সীমিত না হয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক যাতে জনগণ বিষয়টি 
খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন । কে এই শঙ্কর সরকার এবং কি তার উদ্দেশ্য ? 
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"মহাপ্রভু এসেছেন না অন্য কেউ এসেছেন...তোমাদের অঙ্কে, 
তোমাদের প্রমাণে, তোমাদের পরিবেশে তোমরা বুঝে নেবে।" 
ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ১/১১/১৯৮৫ ইং 


প্রভুর ভবিষ্যদ্বানীকে " বিশ্বাস করেই শঙ্কর সরকার তার প্রচারিত হ্যান্ডবিলে এই কথা 
প্রচার করেছিলেন যে - মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেন নি । প্রশ্ন হ'ল শঙ্কর 
সরকার কি করে বুঝলেন - মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেন নি? অবশ্য তিনি তার উক্ত 
হ্যান্ডবিলে জানিয়েছিলেন দাবিটি তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত । একজন বেদ কর্মী তার ব্যক্তিগত 
সিদ্ধান্ত বিনা যুক্তি ও বিশ্লেষন ছাড়া এই ভাবে হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার 
করতে পারে না কারন, সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন বইটি প্রকাশ করে এই শঙ্কর সরকারই 
জনগণের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বক্তব্যও তুলে ধরেছিলেন - গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত না । 
আবার হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে শঙ্কর সরকার বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী তার ব্যক্তিগত বক্তব্য 
জনগনকে জানিয়েছিলেন - মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেন নি । প্রশ্ন হল- কথা দিয়ে যারা 
কথা রাখেন না তাদের জনগণ কি বলে থাকেন ?- সেটাই কি শঙ্কর সরকার জনগণকে 
জানালেন? শ্রীশ্রীঠাকুর কড়াচাবুকে দেশের সন্তানদের জানিয়েছিলেন- "আগেই কোন চরম 
সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবে না । দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হও । যা ইন্সিয়গ্রাহ্য, তাই 
দিয়ে শুরু কর । যা চোখে দেখছ, কানে শুনছ, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্দি করছ, সেগুলি সত্য 
ধরে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে দেখ, শেষ পর্যন্ত কোথায় উপনীত হও । তারপর তোমার 
সিদ্ধান্ত দাও । তার আগে পর্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার তোমার নেই । যুক্তি, 
দৃষ্টান্ত ও প্রমান ছাড়া তুমি বলতে পারবে না । কোন কিছুর সংকেত ধরে তোমার মনে যদি 
কখনও 'আছে' বা 'নাই' এর চিন্তা জেগে ওঠে, তখন চিন্তার সূত্র ধরে তুমি তোমার বিশ্লেষণের 
কাজ আরম্ভ করতে পার । আপন মনে তুমি তোমার কাজ করে যাও । কিন্তু সেই ধারণা দিয়ে 
অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা তুমি কখনও করবে না । তুমি তোমার বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে 
যাও । রিসার্স করতে করতে দেখ, তুমি কোন্‌ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাচ্ছ । সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
তোমার নিজের যখন কোন সংশয় থাকবে না, তখন তোমার কাজের গতি ও পরিণতির 
বৃত্তান্ত, তোমার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, তোমার প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত তুমি সমাজের কাছে পৌঁছে দাও । 
দেখবে সমাজ তা সাগ্রহে, দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে । [মানা এবং না মানা পরবর্তী কথা, আগে বুঝ] 
প্রশ্ন হল শংকর সরকার কোন্‌ যুক্তি, দৃষ্টান্ত, প্রমান ও সংকেত ধরে এই সিদ্ধান্তে 
গৌঁছালেন যে- মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেন নি, উক্ত হ্যান্ডবিলে এই বিষয়ে তিনি কিছুই 
জানান নি । এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রযোজন যে মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বানীর দাবিটি তাঁর বংশের 
যা - নাগাৰ্জুন - গ্রন্থে উল্লেখিত আছে এবং মাতুলালয়ে মহাপ্রভু গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে । 
“মহাপ্রভুর কোন লিখিত পুঁথি নেই চি পক জি সপ প্রচলিত 
কিংবদন্তী নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে তা স্বয়ং সাপেক্ষ । ঘরের বাইরের কোনও পাণ্ডিত্যের বা 
ভক্তের তাতে অধিকার নেই - আছে শুধু তাঁর আপন রক্তের অধিকারীদের ৷ তাই সেই রক্তের 
ধারারই রক্তের আঁখরে নিভৃতে লালন করা এই ভবিষ্যদ্বানীঃ “আমার পিতামহ শ্রীযুক্ত 
অস্থিকানাথ বিদ্যভূষণ মহাশয়ের মুখে ও আমার পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর হেরম্বনাথ তকতীর্থ 


১১১ 


মহাশয়ের মুখে এই সদ্যুক্তি শুনিয়াছি যে মহাপ্রভু তাঁহার মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুর-কে তাঁহার 
নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে বলিয়াছিলেন যে পুনরায় তাহার বংশের ত্রয়োদশ পুরুষে 
(অর্থাৎ রথীতর -গোত্রীয় বিষ্ণুদাসের পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর বংশের) কন্যার গর্ভে তিনি 
পুনরায় আবির্ভূত হইয়া সংসার-তাপ-ক্রিষ্ট মোহান্ধ জীব-কে ত্রাণ করিবেন 1” 
৮ পটলডাঙ্গা স্ত্রী কলি-৯ /- শ্রী সুধাংশু ভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য 
(এম.এ. বি. টি. শাস্ত্রী অধ্যক্ষ অম্বিকা সংস্কৃত কলেজ ) 
১৪.১১.১৯৭৬ তাং ১৪-১১-৭৬- ১৩৮৩ সন- ১৮৯৮ শকাব্দ- ৪৯০ চৈতন্যাব্দ 
ত্রয়োদশ পুরুষ আগে আবির্ভাব= ৮৯২ সন- ১৪০৭ শকাব্দ = ০ চৈত ন্যাব্দ-১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ 
ত্রয়োদশ পুরুষ পরে পুণরাবির্ভাব ১৩২৭ সন= ১৮৪২ শকাব্দ-৪৩৫ চৈতন্যাব্দন ১৯২১ 
খৃষ্টাব্দ=০ বালকাব্দ 
১৩২৭ সনের 
২৩শে কার্তিক মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথি = রাত্রে কালী পূজার লগ্ন ১০-২০ মিনিট সময়ে 
মহাপ্রভুর পুণরাবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁর উত্তরোত্তর পুরুষে প্রচলিত কিম্বদন্তীর বক্তব্য অনুযায়ী 
ঘরের বাইরের কোনও পাণ্ডিত্যের বা ভক্তের তাতে অধিকার নেই - আছে শুধু তাঁর আপন 
রক্তের অধিকারীদের। তাই সেই রক্তের ধারারই রক্তের আঁখরে নিভৃতে লালন করা এই 
ভবিষ্যদ্ানীটি যার উপর শংকর সরকারের কোন অধিকার নেই । 
অধিকার আছে তাদেরই যারা গৌরের রক্তের মর্যাদা দিয়েছে তাঁকে ভালবেসেছে এবং 
মহাপ্রভুর রক্তের সাথে পিতা পুত্রের সম্পর্কের বাধনে একাত্ম হয়েছে । শ্রীশ্রী ঠাকুর 
বলেছিলেন- গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত না । সুতরাং গৌরের রক্তের সাথে যারা একরক্তের 
সম্পর্কে এসেছে তারা বেঈমান হতে পারে না -এটাই শ্রীশ্রীঠাকুর কড়াচাবুকে জানিয়ে 
রেখেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেননি এই কথার মধ্যে শংকর সরকার এই কথা 
বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন যে- মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা না রেখে বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন 1? 
তাহলে কি বিশ্বাসভঙ্গকারীর রক্তের সাথে এই সমাজের লক্ষ কোটি সন্তানরা পিতা পুত্র-পুত্রীর 
সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন ?- এই কথাই কি শংকর সরকারের বক্তব্যে বলার চেষ্টা করা হল ? 
শংকর সরকার গুরুর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে চলেছে তার অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে । 
সুতরাং "মাতুলালয়ে মহাপ্রভু" বইটির মধ্যে গৌরের বংশের (রক্তের) যে দাবি তার উপর 
শঙ্কর সরকারের কথা বলার কোন অধিকার নেই। কিন্তু অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে 
যাদের প্রতি পরমপিতা বলেছিলেন, "..আমার যে 'আমি' সে যে আমার নয় ---তুমি ও তোমরা 
আমার মধ্যে রয়েছ চিরন্তন ব্যাপীয়া ।” শুধু তাই নয় পরমপিতা তার সন্তানদের প্রতি এই 
দাবিও করেছিলেন- আমার কয়েককোটি সন্তান- তাদের জলে ঝাঁপ দিতে বলি, মুহুর্ত মাত্র 
বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে । কেন ? কারন তারা জানে, আমি তাদের প্রাণের সাথে 
মিশে রয়েছি । আমি তাদের বুকে রাখি, তাদের শ্বাসের সাথে আমার শ্বাস মিশিয়ে রেখেছি 1” 
এই বুকে রাখার অর্থই হল অনাহত যা আকাশের মত বিরাট অনন্ত যার হৃদয় তাকে 
মাপা যায় না প্রমানে প্রমানিত করা যায় না কেবল অনুভব করা যায় । সেই বিরাট তার সন্তান- 
দের বুকে রেখেছেন । তাই তিনি বলেছিলেন- “* আকাশও বলছে 'আমি', আবার আমিও 
বলছি 'আমি' সবটাই আকাশের মত ৷ সেই বর্ণনা থেকে বিরাট অর্থবোধে আমাদের এই 
মহানাম 'রাম নারায়ণ রাম' দ্বারে দ্বারে প্রচার করার জন্য দিয়েছিলেন) শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর 


১১২ 


সন্তানের প্রতি এক লিখিত চিঠিতে বলেছিলেন- "আমার যে আমি সে যে আমার নয়। 
বলতো কার ? তোর |" বেদ দর্পনে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর প্রতিবিম্ব এতে ধরা পড়ে । যিনি 
সুরজ্ঞ যিনি মহান তিনি সকলকে বুকে টেনে নিতে পারেন আকাশের মত যার অনাহত । তিনি 
কত বড় মহান সেটা বুঝার জন্য সেই মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই । তবেই আমরা অনুভব করতে 
পারব মহাপ্রভু এসেছেন নাকি অন্য কেউ । মহাপ্রভু বেদের পূজারী ছিলেন । তিনি জ্ঞানের 
চরম বিশ্লেষণ করেছেন । তার ভবিষ্যদ্বানীর মূর্তপ্রতীক হিসাবে আমরা যাকে পাচ্ছি তিনি 
আড়াই বছর, তিন বছর বয়স থেকেই সুরের সাগরে ডুবে আছেন । পরমপিতা নিজের 
সম্বন্ধে বলেছিলেন - " আমার এই সুর, বাস্তবের সুর, - অনন্ত মহাকাশের সুর । অনন্ত সুরের 
সাথে সুর মিলিয়ে বিশ্বের সুর, জগতের সুরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি. ... আড়াই 
বছর, তিন বছর বয়স থেকেই আমি সুরের সাগরে ডুবে আছি, বিশ্ববাসীকে মহাকাশের তত্ব 
অবগত করার জন্য চেষ্টা করছি । এই সুর সাধনায় জাতিগত, নীতিগত কোন বিভেদ নেই । 
বিশ্বের প্রতিটি মানুষই এই সুরের সাথী হতে পারে । 1 ধকৃতির সাম্যনীতি জীবনের মূলনীতি | 

সুতরাং জন্ম থেকে যিনি সিদ্ধ হয়ে এসেছেন তিনি পূর্ণব্রহ্ম অবতার এটা বলার 
অপেক্ষাই রাখে না । যদিও শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন তিনি অবতার, ভগবান সাজতে আসেন 
নি । তিনি একজন কর্মী । তিনি এই কথাও জানিয়েছিলেন - “ পথ একমাত্র সেই 
দেখাতে পারে যে সেই পথে গিয়েছে, তারপর ফিরে এসে, জেনে এসে সেই পথের কথা 
জানাচ্ছে 1” বেদের সুরে যারা সুর মিলিয়েছেন তারা তাদের মাত্রাঙ্ঞান ও অঙ্কের হিসেব 
কষে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারেন কে এসেছেন? কিন্তু শংকর সরকারের সেই মাত্রাজ্ঞান 
বিন্দু মাত্র নেই। এটা উনার কর্মকান্ডেই প্রমানিত হয়েছে । এই মাত্রাজ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের 
পরমপিতা বলেছেন - সীমার মাঝেই, জীবজগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মাঝেই রয়েছে 
অসীমের সুর, অনাদি অনন্তের, বিরাটের দিগৃদর্শন । ...এখানকার প্রতিটি জিনিসের রূপ, রস, 
স্বাদ, সোয়াদ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সব কিছুই রয়েছে ৷ £১910196 করে করে চর্চার মাধ্যমে 
অভিজ্ঞ হয়ে সবকিছুর মধ্য থেকে সেই স্বাদ, সেই রস বার করে আনতে হয়। শুধু 
তরকারীতেই নয় - নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে, ছন্দে-বন্দে, কাব্যে-সাহিত্যে, শাস্ত্রে, দর্শনে, 
ত্রীড়াতে নব নব আবিষ্কারের সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে এই স্বাদ । এই রস এই শক্তি । আর 
সবকিছুরই মূলে ৪7058 এর practi৫e অর্থাৎ চর্চার অভ্যাস । এই চর্চার ফলে হয় 
অভিজ্ঞতা ৷ যে যত অভিজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞানের অধিকারও তার তত বেশী । এই মাত্রাজ্ঞানকে 
স্মরণে রেখে প্রতি মাত্রায় মাত্রায় সমতা এনে যা কিছু করা যাবে, তাই হবে সহজ ও সুন্দর , 
স্বাদে সোয়াদে পরিপূর্ণ অনন্ত বিশ্বের স্বাদ তখনই প্রতিকন্ততেই অনুভব করতে পারবে । তবে 
মাত্রা বোধ থাকা চাই । এই মাত্রাবোধের তারতম্যে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে । চর্চার মাধ্যমে 
যে যতটা শক্তি অর্জন করতে পারবে , বস্তুর বস্তৃত্বকে উপলব্ধি করতে পারবে, তার অন্তর্নিহিত 
রসকে আস্বাদন করতে পারবে , সেই তত বেশী আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে, কর্মে জ্ঞানে খ্যাতি লাভ 
করবে । সে বিষয়ে সন্দেহ নেই 1” 

সুতরাং মহাপ্রভুর উপর সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে শঙ্কর সরকার যে জ্ঞানের পরাকাষ্টা 
দেখাতে চেষ্টা করেছেন, সেটা তার অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয় । এইরূপ অজ্ঞানতা তার 
মাত্রাঙ্ঞানের পরিচয় বহন করে চলেছে । তিনি নিজেকে কতটুকু আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছেন সেটা বলার অপেক্ষাই রাখে না । আর তার ষোল আনার এবং বার আনার প্রাপ্তির 
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দাবি যা শঙ্কর সরকার তার হ্যান্ডবিলে দাবি করেছিলেন- সেটি সুরের নাকি বে-সুরের সাড়া 
ছিল সেটা পাঠক বর্গ বিচার করবেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন- 
“ মহাপ্রভু এসেছেন, না অন্য কেউ এসেছেন- সে বিষয়ে আমি আলোকপাত করতে রাজী 
নই ।আমি মন্তব্য করব সেদিন, প্রকৃতির দ্বার যে দিন সকলের কাছে উন্যুক্ত হয়ে যাবে ৷ 
যেদিন উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রত্যেকের সাথে কথা বলতে পারবে , কোন দ্বিধা সংকোচ থাকবে না, 
সেদিন বলব আমার কথা । এখন জসম্মান্তরের রহস্য প্রকৃতি থেকে সীল করে দেওয়া 
হয়েছে । তোমাদের পরিবেশে তোমরা বুঝে নেবে । এই বিষয়ে তর্ক বিতর্কের মাঝেই 
চলতে হবে ।” 

প্রকৃতি পূনর্জম্মের কথা সীল করে দিলেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে উনার কথা নিশ্চয়ই 
বলবেন যারা তাঁর কায়ার সাথে ছায়ার মত হয়ে গেছে । অন্যদের কাছে তিনি নিজের কথা 
বলবেন না, এই বিষয়ে তিনি কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন- “ আমি যদি কোন আত্মাকে ডেকে 
আনি বা কোন বিদেহী আত্মার সঙ্গে কথা বলি , তবে সত্য হলেও তা কাউকে জানাতে ইচ্ছুক 
নই যে, আমি বিদেহী আত্মার সঙ্গে কথা বলেছি। এতে অসুবিধা হয় কি জান ? যারা যে কোন 
বিশেষ কারণে আমার কাছে নূতন নূতন আসছে , আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে 
ইচ্ছুক- তারা যদি শোনে , আত্মার সঙ্গে কথা বলেছি, পূর্বজম্মে কোথায় ছিলাম জানি- তাদের 
মনে রাস্তায় যেতে যেতে দ্বন্ধ আসতে পারে । মনে মনে ভাবতে পারে হয়তো বাড়িয়ে বলেছেন, 
নাও হতে পারে । পরজন্ম জানতে পারেন, নাও পারেন। আত্মা দেখতে পারেন, - দেখাতে 
পারেন কি? তত্ব শোনার পর তাদের মনে স্বাভাবিক একটা ছন্দ এসে উপস্থিত হতে পারে - 
পরজন্ম, আত্মা এসব আছে কিনা কে জানে ! উনি যা বলেছেন, এসব ঠিক কিনা কে জানে! 
ঠিক না হলে আমি মিথ্যা বলেছি । আর মিথ্যা বললে তো সবই পন্ড হয়ে গেল । আমার উপরে 
যে স্বচ্ছ ও পবিত্র চিন্তা ধারা তাদের ছিল , সেই 17896 (ভাবরূপ) নষ্ট হয়ে গেল । সেই জন্যই 
প্রমান বিহীন কথা আমি কাউকে বলতে ইচ্ছুক নই । তবে সত্য জানলে, উপলব্ধি করলে 
একেবারেই জানাব না, তা নয়। যারা আমার অত্যন্ত কাছের. আমার nearest ও dearest, 
আমার কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত হয়ে গেছে, আমার কথা শুনেই তাদের যেন সেটা দর্শন হয়ে 
যাচ্ছে- এরকম যখন বুঝতে পারব , তখন বলব “আমার কথা” তাদের কাছে ৷ তারা তখন 
আমার কথার মর্যাদা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারবে । প্রত্যক্ষদর্শীর যেমন হয়, আমার কথাতে 
তারা মনে করবে যেন (5০৪ $i) সাক্ষাৎ করছে । সেরকম যখন বুঝব , তখন 'কথা' 
খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকবে না । ” (আছের এককথা - নাই-এর বহু কথা! যেহেতু 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, আমাদের অঙ্কে হিসেব করে বুঝে নিতে মহাপ্রভু এসেছেন না কি 
অন্য কেউ এসেছেন - সেখানে একটি রেজাল্ট তো রয়েছে ! তাই আমাদের অঙ্ক কষতেই 
হবে পরিবেশ ও বাস্তব প্রমান ও যুক্তির আধারে ৷ গণিত কখনো বিট্রে করে না শঙ্কর 
সরকারের এটা ভাবা উচিৎ ছিল । কারন মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বানীর অঙ্কে ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষে 
গণিতের আধারে যাকে আমরা পাচ্ছি তিনি শিশু বয়স থেকেই চৈত্যন্যের আলোতে 
প্রকাশিত । আমাদের পরমপিতা সন্তানদের মুক্ত সভায় জানিয়েছিলেন -গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে 
পাথর দিয়ে মাথা থেথ্‌লে মারা হয়েছিল৷ যে সকল ব্যক্তিরা শঙ্কর সরকারের মত চিন্তাধারা 
পোষন করে চলেছেন, মহাপ্রভুর প্রতি তাদের দরদ রয়েছে সেটা কিন্তু প্রমানিত হয় না। 
কারণ মহাপ্রভুর হত্যার ব্যাপারটি তাদের অন্তরে ঝড় তুলতে পারেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর 
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বলেছিলেন- আমি অনেক আলোচনা, সমালোচনা নিয়েই এসেছি । কেন ঠাকুর আলোচনা 
সমালোচনা নিয়ে এসেছেন ? এই সম্বন্ধে তিনি কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন- " আলোচনার ঝড় 
যত উঠবে, মীমাংসার দিকটা ততই পরিস্কার হয়ে যাবে । আমি চাই মীমাংসা হোক, সকল 
দ্বন্দের নিরসন হোক ।" পুরীর মন্দিরের ভিতরে মহাপ্রভু কিভাবে বিগ্রহে বিলীন হলেন এই 
অযৌক্তিক কথাটি শঙ্কর সরকারের মনে আজ অবধি কেন দ্বন্দ তৈরী করল না? কেবল 
দ্বন্দ তৈরী করল একটি ব্যাপারে- মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেননি ! (?) শঙ্কর সরকারের 
এই অযৌক্তিক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সাংগঠনিক প্রচার পত্রের হ্যান্ড বিলের মাধ্যমে কেন? সন্তান 
দল কি উনার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান? যেখানে উনার মাথার উপর "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন" 
রয়েছে সেখানে তিনি একাই বিশ্ববাসীর কাছে তার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত জানালেন কোন 
অধিকারে ? যেখানে "চলার পথ" কড়াচাবুকে বলা আছে- বিশ্বের প্রতিটি সন্তানকে নিয়েই বালক 
ব্রহ্মচারী সংগঠন" উনার এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য হল- লক্ষকোটি সন্তানগনের 
মনে দ্বন্দ তৈরী করে দেওয়া। যাতে মহাপ্রভুর ভবিষ্যদবাীর মূর্তপ্রতীক শ্রীশ্রীঠাকুর বালক 
ব্রহ্মচারী মহারাজের উপরে যাদের পবিত্র চিন্তাধারা রয়েছে, এই ভাবরূপ নষ্ট করে দেওয়া । 
শঙ্কর সরকারের কাছে মহাপ্রভুর পুরীর বিগ্রহে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি যেমন 
তার হৃদয়ে ঝড় তোলেনি তেমনি ১৯৯৩ সালের শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের 
ঘটনাটিও বিবেকে ঝড় তুলেনি । তিনি দ্বন্দ্ব নিরসনের পক্ষে নয়, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলেছেন । 
অর্থাৎ শ্রীশ্রী ঠাকুরের বক্তবের বিরুদ্ধাচারন করে চলেছেন । তাই শঙ্কর সরকারের কাছে 
মহাপ্রভুর বিগ্রহে বিলীন হওয়ার অবৈজ্ঞানিক দাবি এবং ১৯৯৩ সালের শ্রীশ্রীঠাকুরের 
তথাকথিত মৃত্যুর বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক । তাহলে কোন্‌ প্রয়োজনে হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 
তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত - মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেননি বিশ্ববাসীকে জানাতে গেলেন ? এই 
বিষয়ে ভাইবোনেরা ভেবে দেখবেন - তিনি হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে সর্বত্র কেন এই বেদবিরোধী 
প্রচার করেছিলেন ? আমাদের পরম পিতা তাঁর সন্তানদের জানিয়ে রেখেছেন - ভালবেসে 
ভুল তথ্য পরিবেশন করার যে পরিনতি, সেটা চরম শত্রুতার চেয়েও অধম ।" যার যার 

ব্যক্তিবিশেষকে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে এবং সেইভাবেই তাদের 
পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত করতে হবে । যে কেউ আমার আদর্শের বেদ বিরোধী কথা বললে , 
কথাতেই তো তা ধরা পড়বে । সত্যনিষ্টা নিয়ে যে বিজ্ঞ 
হয়েছে, সে প্রকৃত জ্ঞানী , তার দিগৃদৃষ্টির প্রসার 
ব্যাপকতায় ভরা । মহাপ্রভু তাঁর মাতুল কে কথা দিয়ে 
যদি সেই কথা না রাখতেন তবে "মাতুলালয়ে মহাপ্রভু" 
এই বইটিকে "বালক ব্রহ্মচারী কাল্চারাল ফাউন্ডেশান্‌" 
এর মাধ্যমে প্রকাশ করার অনুমতি পরমপিতা নিশ্চয়ই 
দিতেন না এবং কড়াচাবুকের মাধ্যমে দেশের সন্তানগণকে 
এই কথা নিশ্চয়ই জানাতেন না যে-"গৌরের রক্ত 
বেঈমানের রক্ত না ।" অর্থাৎ- মহাপ্রভু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
দেননি; তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তিনিই 
এসেছেন সেই ইঙ্গিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মধ্যেই পাওয়া 
যাচ্ছে ৷ জন্মুসিদ্ধ পূর্ণবন্ধ অবতার হয়েই যে তিনি এই 
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ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন এর বিরাট প্রমান রেখেছেন ১৯৬০ সালের ২২ দিন ব্যাপী নির্বিকল্প 
সমাধির মাধ্যমে । তাঁকে অন্যান্য গুরু মহানদের মত গুরু ধরতে হয় নি । আবার বলছেন - 
" আমি তো নতুন কিছু দিচ্ছি না ।" তাহলে প্রশ্ন হল কে দিচ্ছেন? এই প্রশ্নের সমাধান শ্রীশ্রী 
ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বেদবানীতে উল্লেখ রয়েছে- "এক মাত্র সেই পথ দেখাতে পারে যে সেই 
পথে গিয়েছে, তার পর ফিরে এসে, জেনে এসে সেই পথের কথা জানাচ্ছে । তা না হলে 
কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় ।" সুতরাং মহাপ্রভু বেদের পূজারী ছিলেন এই কথা যেহেতু 
শ্রীশ্রী ঠাকুর কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন, তাই বলা যেতে পারে যে মহাপ্রভুকে তথাকথিত 
ধর্মব্যবসায়ীরা পুরীর মন্দিরের চার দেওয়ালের ভিতর চিরকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখতে 
চেয়েছিল ।-কিন্তু তা সম্ভব হয়নি । মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বানীর মূর্ত প্রতীক হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক 
ব্রহ্মচারী মহারাজ এই ধরাধামে এসেছেন যার মধ্যে শিশু বয়স থেকেই চৈতন্যের আলো 
প্রকাশিত ছিল । (বেদ হল চৈতন্যের আলো) মহাপ্রভুই বলতে পারেন তাঁকে কি ভাবে সেদিন 
মাথা থেথ্‌লে মারা হয়েছিল । এই সাধারন প্রশ্নটির মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে কে এসেছেন- 
মহাপ্রভু নাকি অন্য কেউ । শঙ্কর সরকারের মাথায় কেন এই প্রশ্নটি এল না? মহাপ্রভুর 
অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করতে কে আসতে পারেন ? যার কাজ সেই তো এসেছেন- তাই 
নয়কি? গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত না তিনি এবার একা আসেন নি তাঁর আসার আগেই 
যিনি এসেগেছেন যার সাথে উনার মত ও পথ একই পথে রয়েছেন সেই মহাপুরুষ হলেন 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু । এই কথাটি যেন মেকীরা ভুলে না যান । শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের বহু 
পূর্বেই বিশিষ্ট ত্রিকালজ্ঞ খষি বাবা আদিত্যনাথ এবং বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত খষিতুল্য 
মহান ব্যক্তিদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের মিল দেখতে পাওয়া যায় । তার সাথে 
মহাপ্রভুর বংশের দাবির অঙ্কের ফলাফল যেহেতু বাস্তবে মিলে যাচ্ছে সেখানে কে এসেছে 
বা মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেন নি এই অবান্তর প্রশ্নটি কেন? যে এসেছেন তাঁর কর্মের 
প্রকাশেই তাঁর পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে । তাই তো চারিদিকে এত নিন্দা সমালোচনার ঝড় 
তুলেছে ষড়মন্ত্রকারীরা । এই ঝড়ের বিরুদ্ধে লক্ষকোটি সন্তান থেকেও আমাদের পরমপিতা 
একা সংগ্রাম করে চলেছেন। শঙ্কর সরকারের বিত্রান্তিমূলক দাবির প্রসঙ্গে- শ্রীশ্রী ঠাকুর- 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রসঙ্গে অতীতের একটি বক্তব্য যা এখানে বিশেষ ভাবে 
প্রযোজ্য - “ আমি যদি বলি তিনি এসেছেন, তুমি বলবে কই দেখছিনা তো ! দেওয়াল 
ঘেরা বাগানের ফুল অনেকেই দেখে না, পাতার আড়ালে ম্যাগনোলিয়া অনেকের চোখেই 
পড়ে না । কিন্তু পাশ দিয়ে চলে গেলে তার গন্ধ ফুলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় । তাছাড়া 
ফুলটি স্বয়ং কাছে না থাকলে তার গন্ধেই কি অনেকটা তার আসার কাজ হয় না?” এই 
কথাটি নেতাজীর উপর প্রযোজ্য হলেও আমরা লক্ষকোটি সন্তানরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্ঞানের 
প্রকাশে এটা বুঝে নিয়েছি সেযুগের গৌর হরি এবার পূর্ণবন্ম অবতার রূপে অনেক আলোচনা 
সমালোচনা নিয়েই এসেছেন। চৈতন্যের আলোর নীচে যারা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন তারা 
বিবেকের নির্দেশে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন ৷ শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন- "ছায়া যখনই দেখবে, 
তখনই বুঝবে, আলো নিশ্চয়ই আছে । আলোটাকে খুঁজে বের করতে হবে ; ছায়া দেখে 
মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলে আলোটাকেও যে ছাড়তে হয় । আমি আমার ভক্ত, অনুগামীদের 
সেই আলোর মন্ত্রেই দীক্ষিত করছি । তাদের বলছি, তোমরা আলোর সন্ধান কর, সত্যের 
সন্ধান কর। সেটাই হোক তোমাদের সাধনা" যে বস্তু নিত্য, তার সম্বন্ধে কখনও দ্বিধা-দন্দ আসে না। 
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প্রকৃতির ধারায়, প্রকৃতির নিয়মে যে সৃক্ষ কাজ, সেটি ঠিক ঠিক ধারায় হয়ে যাচ্ছে । এটি 
সমস্ত তর্কবিতর্কের উর্ধে ৷ এখানে কোন বক্তব্য চলে না । কোন বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকৃতিকে 
ব্যাখ্যা করা যায় না । প্রকৃতির নিয়ম সব কিছুর উর্দে । কে কাকে দোষারোপ করবে? নিজেরাই 
তো দোষী ৷ দোষীরা আবার দোষারোপ করবে কি করে ?" (কঃচাঃ)... আমি কখনও নিজেকে 
অবতার বা ভগবান বলি না । আমি সাধারন কর্মী । প্রকৃতির সুর বাজিয়ে সকলকে সুরের পথে 
টেনে আনতে চাই ।...আমি আদর্শের পূজারী ৷” [কঃচাঃ] 

শ্রীশ্রী ঠাকুর কোথাও সরাসরি বলেননি তিনিই মহাপ্রভু । তিনি কেবল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 
মহাপ্রভুর ভবিধ্যদ্বানীর অঙ্কের হিসাবে আমি গৌরের শেষ রক্ত | তিনি সন্তানদের 
বলেছিলেন, "তোমাদের পরিবেশে তোমরা বুঝে নেবে মহাপ্রভু এসেছেন , না অন্য কেউ 
এসেছেন ।" এই 'পরিবেশ' কথাটির বিরাট তাৎপর্য রয়েছে - সেটা হলো আমাদের 
চিন্তাধারায় কে কোন্‌ মাত্রায় অবস্থান করছি ? ১৯৮৩ সালের বেদধর্মের মানচিত্রে একটি 
জায়গায় আপাতত []1 5101) লাগানো আছে ৷ তাই শ্রীশ্রী ঠাকুর কখনো নিজেকে মহাপ্রভু 
দাবী করেন নি, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । তিনি বাস্তবের ভিতর দিয়ে পুরীর মন্দিরের 
ভিতরে মহাপ্রভুর সাথে কি হয়েছিল সেই ঘটনা বলে দিয়ে পরোক্ষে এই কথাই জানিয়েছিলেন 
মহাপ্রভুই স্বয়ং বলতে পারেন তাঁকে কীভাবে সেখানে মারা হয়েছিল । এটাই বাস্তব । মহাপ্রভুর 
দেহ পুরীর মন্দিরের ভিতরে কোথায় হারিয়ে গেল বিজ্ঞানের যুগে এই বাস্তবের সত্যতা খুঁজে 
পাওয়া তেমন দূরহ কাজ নয় । পুরীর মন্দিরের ভিতরে যে দিব্য জ্ঞান জ্যোতিকে কবর দেওয়া 
হয়েছিল, সেই দিব্য জ্ঞানজ্যোতি পূর্ণবন্ম অবতার রূপ নিয়ে এবার এই ধারাতেই এসেছেন 
তাঁর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজ্ঞানের প্রকাশই তাঁর পূর্বপরিচয় বলে দিচ্ছে 
তিনি কে? জ্ঞানপাপীরা যতই অপপ্রচার করুক না কেন - চৈতন্যের ‘আলো’কে ঢেকে রাখা সম্ভব 
নয় । পরমপিতা বলেছিলেন- - "মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব বহু নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা, সহ্য 
করেছেন । আমিও তো গৌরের রক্তই বহন করছি । সুতরাং আমার বেলায়ই বা এর 
ব্যক্তিক্রম হবে কেন ?" মহাপ্রভু এসেছেন বলেই বিভিন্ন ধর্মের ধর্মব্যবসায়ীরা শিশু বয়স 
থেকে ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে নৌকো ফুটো করে তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল । 


১৯৯৩ সালের ঘটনার বিষয়ে ভাই বোনেদের বিভ্রান্ত করতে গুপ্ত সাধক শ্যামাক্ষ্যাপাকে 
দিয়ে 0 055 Channel এর মাধ্যমে এই অপপ্রচার করানো হল যে, ঠাকুরের ডামি 
মারা গিয়েছেন এবং এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ডামিকে নিয়ে সুখচরে ৫৬ দিন 
পর্যন্ত নাটক করা হয়েছিল৷ অন্যদিকে মহাপ্রভু কথা দিয়ে কথা রাখেননি এই কথা বলে 
দিয়ে শঙ্কর সরকারও ভাই বোনেদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাকরেছে । উভয়ের বক্তব্যই 
উদ্দেশ্য প্রনোদিত। শ্রীশ্রীঠাকুর কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন- "আসল নকল বুঝতে 
অসুবিধা হয় না ঠিকমত বাজিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। তোমার বাজিয়ে দেখার দৃষ্টি যদি ঠিক 
থাকে, দর্পনের মত চোখ, কান, বুঝ যদি স্বচ্ছ থাকে, তবে আসল আর নকলের ঠিক ঠিক 
প্রতিচ্ছবি সেখানে পড়বেই । মধু মিষ্টি; যার জিন্বায় দেবে, সেই তার স্বাদ বুঝবে । মধুর মিষ্টতা 
সদ্যোজাত শিশুও বুঝবে আবার মৃতপ্রায় বৃদ্ধও বুঝবে । যখনই যেখানে ছন্দ বা সন্দেহ আসবে , 
তখনই বুঝতে হবে যে মধুতে ভেজাল । আসল বস্তু সম্বন্ধে কারুর মনে কখনও দ্বিধা বাদ্বন্ 
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থাকে না ।" মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্ধানীর মূর্তপ্রতীক ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সম্পর্কে 
এই ধরনের উক্তি অপমানজনক , যেখানে ঠাকুর প্রায় প্রতি মিটিং এ বলে থাকেন যে, আমি 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শেষ রক্ত এবং গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত নয়৷ তাহলে ঠাকুর ও মহাপ্রভু 
সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি করার সাহস তারা পায় কোথা থেকে ? ভাই বোনেরা এই ব্যাপারে 
ভেবে দেখুন! পরমপিতার সন্তানরা ঠাকুর সম্পর্কে এই ধরনের ভাবনা কখনই ভাবতে পারে 
না, যারা শয়তান চত্রান্তকারী এবং ভণ্ড সাধক তারাই এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রকাশ 
করে। পরমপিতার সন্তানের পরিচয় দিয়ে কিছু চত্রান্তকারী এই ডামির কথা ভাই বোনেদের 
কাছে প্রচার করে চলেছে । তাদের উদ্দেশ্য হল -জনগনএবং সহজ সরল ভাইবোনেদের মধ্যে 
দ্বিধা- ছন্দ সৃষ্টি করা, যাতে তারা ১৯৯৩ সালের সত্য উন্মোচনের দাবী থেকে সরে আসেন। 
ঠাকুর বাস্তববাদী তবুও একটু ভাবের ইঙ্গিত দিয়ে কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন:আমি 
বাস্তববাদী ৷ তবু বাস্তবের মধ্যেও একটু ভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছি । আমি চারিদিকে তাকিয়ে একটা 
বিরাট (হাঁ) দেখতে পাচ্ছি । সাগরে অনেক বিরাট যন্ত আছে যাদের বিরাট হাঁ । তারা হাঁ করেই 
থাকে ৷ জলজ প্রানীরা বুঝতে পারে না মাছ থেকে শুরু করে অনেক জলজ প্রানীই তার সেই 
বিরাট মুখগহ্বরে গিয়ে পড়তে থাকে । পেট ভরে এলে সে মুখ বন্ধ করে দেয় । সব হজম 
হয়ে গেল আবার হাঁ করে থাকে । আমি দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে একটা বিরাট হাঁ রয়েছে এবং 
আমরা না বুঝে পরপর সেই হাঁ তে ঢুকে যাচ্ছি । এখন এই হাঁ-এর মধ্যে বর্শা ছুঁড়ে মারতে 
হবে । শক্ত হাতে যদি এ হাঁ-এর মধ্যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বর্শা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, 
তাহলেই সেই দানব পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে ৷ তার হাঁ বন্ধ হয়ে যাবে এবং মৃত্যু হবে 
অনিবার্ধ। এখন আমাদের হাতে নিতে হবে সেই বর্শা।*? কঃচাঃ মুক্তি যদি পেতে চাও মুক্ত করো আগে | 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন- “মুখোশধারীদের মুখোশ খুলে দেবো । তাদের স্বরূপ তখন 
জানতে পারবে আর শিউরে উঠবে । কোন রোগের 01899170919 -টাই হলো সবচাইতে বড় 
কথা । অনেকে সেটা ঠিকমত করতে জানে না । কিন্তু উষধ অনেকেই দিতে জানে । 
এই 01801709519 - এর ভূলে অনেক Patient এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে । আমি প্রত্যেকের 
মুখোশ খুলে কে কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত তা দেখিয়ে দেবো - আর তোমরা তখন ওঁষধ ব্যবহার 
করবে । বুঝতে পেরেছো ?”” ! কঃচাঃ বন্ডিওয়ালা খবরদার - বভিওয়ালা জাগো] 
“জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষের জন্মগত সুর আর এখানে এসে সাধনা করে অর্জন করা সুরের 
পার্থক্য ঠিক ধরা যায় । জন্মগত সুরজ্ঞের সুর অফুরন্ত । সেখানে কখনো বেসুর বাজে না । 
! কঃচাঃ কানকথায় ও ধারণায় চললে - ফল বিষময় | 
শ্রীশ্রী ঠাকুরের ঘরোয়া আলোচনার এক অডিও রেকর্ডে তিনি বলেছিলেন- “আমার বর্ন 
যেরকম সেই রকমই তো বলবো আমি । মানুষটা আমি হলাম দৈবের । আমি দৈবের লোক 
দৈবের কথা বলবো । আমি যে দেশের লোক সেই কথাই তো আমি বলবো ॥" [হণ ৭০! 
চৈতন্যের ধারা সবার ভেতরেই রয়েছে । তবে শিশু বয়স থেকে যার ভেতর এই 
মহাচৈতন্য স্কুরিত হয়ে উঠেছে , তিনিই মহান । 

{ কঃচাঃ প্রকৃতির এতিহোর ধারা নিয়ে যিনি আসেন তিনিই প্রকৃত মহান ] 
জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষদের কি করে চেনা যায় এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ? 
ঠাকুর প্রশ্নকারীকে বলেছিলেন -"এঁদের থাকবে এক প্রাকৃতিক ও এঁতিহাসিক এঁত্যিহ্যের 
ধারা"। সেই এঁতিহাসিক ভবিষ্যদ্বানীর এঁতিহ্যের ধারা ধরেই তো শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী 
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মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বানীর মূর্তপ্রতীক হয়ে এসেছেন । আর প্রাকৃতিক এঁতিহ্যটা কি সেই ব্যাপারে 
্রশ্নকারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন । উত্তরে ঠাকুর বিষদ আকারে যা 
বলেছিলেন,সেই বক্তব্য কড়াচাবুকে তুলে ধরা হয়েছে । “এই যে মহাকাশ- যাকে অবলম্বন 
করে বিশ্বববহ্মাণ্ডের মহাচৈতন্যের খেলা চলেছে আপন মনে, আপন গতিতে । জীবজগতের 
সৃষ্টির মাধ্যমেই বাস্তব জগতের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার, বিবেচনার সুক্ষ সুক্ষ কারিগরি থেকেই 
মহাচৈতন্যের কথা ধারণায় আনা যায় । এটাতো প্রমাণিত- একটা বস্তু থেকেই আর একটা 
বস্তুর সৃষ্টি । আমি যখন আছি , আমার পিতাও আছেন । পিতার পিতা এবং তাঁরও পিতা- 
এইভাবে অগণিত পিতার ধারণা আমি করতে পারি । এই যে ধারাবাহিক পিতা- এটা কল্পনার 
কথা নয় । এটা ধারণা করা যায়, কিন্তু বলে শেষ করা যায় না - কোথায় এর উৎস । ঠিক সেই 
রকম জীবজগতে যে বাস্তব চেতনা, বিবেক ইত্যাদিও পরিচয় পাচ্ছি- একটা চৈতন্যের ভাণ্ডার 
না থাকলে তা হতে পারে না । কোথায় সে ভাণ্ডার ? যে চেতনা বা বিবেক, যা দিয়ে আমরা 
ভালমন্দ ধরতে পারি, বুঝতে পারি, সেই চেতনা যে দেহ ধারণ করে আছে, সেই দেহ যখন 
আকাশ থেকে সৃষ্টি , তখন চেতনাও আকাশ থেকে সৃষ্টি । এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় - 
আকাশ চেতনায় ভরা । মহাকাশে অগণিত গ্রহ নক্ষত্রের সূক্ষ্ম কারিগরি, প্রকৃতির নির্ভুল 
কার্যধারা, জীবের বুদ্ধি বিবেচনা চিন্তাধারার প্রয়োগ ইত্যাদি দেখে একথাই বলা চলে- 
মহাকাশ চেতনায় ভরা_। অথচ খুঁজতে গেলে কোন বিশেষ চৈতন্যময় পুরুষ, যাঁকে ভগবান, 
ঈশ্বর বা আল্লা বলা হচ্ছে, সেরকম কারুর সন্ধান তুমি কখনও পাবে না । কিভাবে প্রকৃতির 
বুকে এসব কাজ হয়ে যাচ্ছে, তাও জানতে পারছ না । অথচ হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখতে পাচ্ছ । 
এই চৈতন্যের ধারা সবার ভিতরই রয়েছে ৷ তবে শিশু বয়স থেকে যার ভেতর এই 


মহাচৈতন্য স্কুরিত হয়ে উঠেছে তিনিই মহান । 
{ কঃচাঃ প্রকৃতির এতিহ্যের ধারা নিয়ে যিনি আসেন তিনিই প্রকৃত গুরু | 


কেন এই মহানাম ? 


জন্মুসিদ্ধ মহান বলেছিলেন -" আমার দেওয়া "রাম নারায়ণ রাম " মহাকাশেরই 
মহানাম, মহাশূন্যের সীমাহীনের অর্থবোধে এ নামকরণ করা হয়েছে । এই পৃথিবীতে কোন 
ব্যক্তিই নাম নিয়ে জন্ম গ্রহন করেন না । জন্মগ্রহণের পরে নামকরণ করা হয় । প্রতিটি শব্দই 
একেকটি নামকরণ । “অমুকের জায়গা” একটি নামকরণ । আবার “গভর্ণমেন্টের জায়গা” 
আরেকটি নামকরণ । কিন্তু “গভর্নমেন্ট” কথাটি উচ্চারন করার সাথে সাথেই ব্যক্তির চিন্তা 
থেকে বৃহৎ চিন্তার মাঝে মন ধাবিত হয় । এইভাবেই বিরাট অর্থবোধে “আকাশ”, ‘মহাকাশ’, 
‘বিরাট’, সীমাহীন- প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে একেকটি নামকরণ করা হয়েছে । চন্দ্র, সূর্য, 
জল, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি চিন্তা করে সেই অর্থবোধে অনেকে এখানে ব্যক্তির নামকরণ 
করে থাকে । যেমন, শশধর , শশাঙ্ক,তপন, ভাস্কর, দিবাকর, বরুণ, অনিল, সমীরণ, 
ইত্যাদি ৷ দেবতাদের নামেও সেইভাবে নামকরণ করা হয়ে থাকে । যেমন ইন্দ্র’ বীরশ্রেষ্ঠ । 
তার নাম অনুযায়ী কারও নামকরণ করা হলো । ‘জগদীশ্বর’ শব্দের অর্থ জগতের ঈশ্বর । 
সেই চিন্তাতেও অনেকের নামকরণ করা হয় । “কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কৃষ্তবর্ণ মহাকাশ, ‘রাম’ 
শব্দের অর্থ নীলবর্ন মহাকাশ । এ ব্যাপক চিন্তাতেও ঠিক একই ভাবে ‘কৃষ্ণ’, ‘রাম’ প্রভৃতি 
শব্দের মাধ্যমে নামকরণ করা হয়ে থাকে । হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ধারায় জপ, তপ, 
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ধ্যান প্রভৃতি শব্দগুলি চলে আসছে । সেই সংস্কার হাতে নিয়ে বিরাট অর্থবোধে মহাকাশের 
অসীমের ধারা ধরে তারই স্বরগ্রাম হিসাবে যে নামকরণ করা হয়েছে , এ ধ্বনি যদি রেওয়াজ 
করা যায়, অহর্নিশ জপ করা যায়,*তবে গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন (99018807) ভিতরে ভিতরে 
্ল্াগুগুলো পরিপূর্ন হয়ে উঠবে । বর্ষার আগমনে নব-জলধারা সিঞ্চনে গাছপালা, শস্য, লতা- 
পাতা যেমন সতেজ হয়ে ওঠে, ভিতরের গ্ন্যাগুগুলো তেমন সজীবতায় ভরপুর হয়ে যাবে । 
তাতে মস্তিস্কের সঞ্চালন ও কমনসেন্গের ধারাল দিকটা আরও ক্ষুরধার হবে । তার ফলে 
জীবনের চলার পথে , বিচার-বিবেচনা_ও বিশ্লেষণের পথে বুদ্ধিবৃতত প্রথরতা লাভ করবে । 
মেঘ সূর্যকে আবৃত করে রাখলেও মেঘের আবরণ অপসারিত করে সূর্য যেমন তার কিরণরাশিতে 
সকলকে উজ্জীবিত করে, ঠিক তেমনি আমাদের ভিতরের অজ্ঞানের কুয়াশা আমাদের 
জ্ঞানরাশিকে আবৃত করে রেখেছে । কমনসেলের আলোর প্রভাবে সেই অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত 
করে বুঝের দিকটা ধারাল যদি করা যায়, তবে অল্পতেই বুঝবার দিকটা সহজ হয়ে আসে এবং 
প্রকৃতির রহস্য সমাধানের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় ।”” | কড়াচাবুকঃ কোন্টা ঠিক ] 


মাম ও জগে করি ভ্রাজ হম (বীজমন্ত পৃভকের মূল অংশ) 

১। বাধাবিদ্ন, ক্লেদ-পক্কিলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে জ্ঞানের পথ তৈরী হয় । 

২। চৈতন্যের মাখন জমাট বাঁধবে । 

৩। দুনিয়ার সব কিছুই জ্ঞাতে আসবে । 

8। চিন্তার প্রসারতা ঘটবে । 

৫। সংকীৰ্ণতা ও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনা হয় 

৬। বিরাটের বিরাট সুরের সাড়া পাওয়া যায় । 

৭। মন্ত্রের ধ্বনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে অনিমা, লঘিমা, অন্তর্যামিত্ব, সর্বব্যাপ্তমানতা ও অন্যান্য সকল 
ক্ষমতাই তোমার আয়ত্তে আসবে । 

৮। মন্ত্র জপ করতে করতে তুমি নিজেই মন্ত্র হয়ে যাবে, জাগ্রত সুর হয়ে যাবে 

৯। জপ ও ধ্যান থেকে আসে সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রেম 

১০। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেই আসে সিদ্ধি-মুক্তি -নির্বাণ-নির্বিকল্প ও যাবতীয় যা কিছু ৷ 

১১। মন্ত্রের অর্থ বুঝে বুঝে সব সময় জপে বা নামে তন্ময় হয়ে থাকলে মনের সহজ স্বচ্ছ ভাব 
আপনিই ফুটে ওঠে । 

১২। হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, জ্বালা-যন্ত্রণা ও নিন্দা-সমালোচনা, এর হাত থেকে রক্ষা 
পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাম ও জপ করা 

১৩। এই নাম ও জপের মাধ্যমে, সুরের মাধ্যমেই জীব জগতের সকল গ্রাণি, সমাজের যত 
ক্লেদ-পক্কিলতা, অভাব-অভিযোগ , সকল সমস্যা দূর হয়ে আসবে পরম শান্তি । 

১৪ মুক্তাবস্থা আসবে । এ *[ পৃ-৩২৫] 

রাত লারাঘণ রা কীর্তন $ যার সীমা নেই, ব্যাখ্যা নেই, বর্ণনা কে বর্ণনা করা 

যায় না , সব কিছু যিনি হরণ করে নিয়ে যান, সেই মহাকাশই তো রাম। তিনিই কৃষ্ণ, 

তিনিই হরি , মনের প্রসারতার জন্যও নামের প্রয়োজন । নাম ও প্রেমের মাধ্যমে মনের 

গতিকে প্রকৃতির স্বচ্ছ গতির সাথে এক করে দিতে পারা যায় । নাম থেকেই জাগবে 


সত্যিকারের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার । নাম ও সুরের মাধ্যমে স্বচ্ছ মনকে মহাকাশে ফেলে দিলে। 
বিঃদ্রঃ এত নাম ও জপ করে আমাদের গ্র্যান্ডের সিক্রেশনে ভিতরে ভিতরে কেন পরিপূর্ণ হচ্ছে না ? এই বিষয়ে ঠাকুরের বক্তব্য পৃ-১২৬ | 
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মন্ত্র কাকে বলে ? 
বেদে মন্ত্রকে সিদ্ধিলাভের উপায় বলেছে । অর্থাৎ মন্ত্রবলেই সমস্ত অসাধ্য সাধন করা যায়, 
আরাধ্য বস্তু আয়ত্তে আনা যায় । বেদের যুগে মুনি-ঝষিরা যে কাজ করবেন বলে স্থির করতেন, 
সেই কাজের ভাল-মন্দ প্রতিটি দিক নিয়ে তাঁরা প্রথমে মনন করতেন : একাগ্রভাবে মননের 
সাথে সাথে চিন্তার বস্তু তাঁরা পেয়ে যেতেন । এটা কি ভাবে হোতো তার কারণ স্বরূপ বলেছেন, 
মন্ত্রশক্তিতেই এটা সম্ভব হয় । যে কোন কাজে মনোনিবেশ করার শক্তিকেই তাঁরা মন্ত্রশক্তি 
বলেছেন। মনে মনে মনন করে মন্ত্রণায় চালিত করতেন বলেই তাকে মন্ত্র বলে অভিহিত করা 
হয়েছে ৷ যেমন মন্ত্রীদের মন্ত্রনায় রাজা চালিত হন, সেইরকম মনের মন্ত্রণায় সবকিছু চালনা 
করা যায় । সেইজন্যই বেদে মন্ত্রকে এতবড় স্থান দেওয়া হয়েছে । আজ মন্ত্র' কথার অর্থ 
বিকৃত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে । মন্ত্র কথার প্রকৃত অর্থ মনন করা । মন্ত্রশক্তি- মনকে নিবিষ্ট 
করার শক্তি । যে কোন কাজে এই মন্ত্র শক্তিকে যদি প্রয়োগ করা যায়, তবে সফলতা 
অবশ্যন্তাবি । সুতরাং মন্ত্রই সিদ্ধিলাভের উপায় । আজ যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে 
চাঁদে যাওয়া হয়েছে, এর পেছনেও সেই মন্ত্রশক্তিই কাজ করেছে । আমেরিকা বা রাশিয়া 
একাগ্রভাবে একটি কাজে মনোনিবেশ করতে পেরেছে বলেই তাদের সাধনায় তারা সফল 
হয়েছে । একাগ্রতাই সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় । ভারতের মুনি-ঝষিদের সাধনায় 
একাগ্রতা ছিল, একনিষ্ঠতা ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভূলে গিয়ে সমস্ত রকম কাজে মনোনিবেশ 
করার ক্ষমতা তাদের ছিল । এই শক্তির প্রেরণাতেই তাঁরা চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে, এমনকি 
সূর্যলোকেও, শুধু যাওয়া নয়, যাওয়া আসার কথা চিন্তা করেছিলেন । তারা যে কথা সেদিন 
চিন্তা করেছিলেন, সে কথাই আজ কার্যে পরিণত হচ্ছে । সে জন্যই বলছি, তখনকার চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরা অর্থাৎ মুণি-ঝষিরা যে সমস্ত 1011818 দিয়ে গেছেন, আজকালকার চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা সেটাকেই বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন । ঠাৱ 
ঠাকুর বালক, 

[ কড়াচাবুকঃ গিরিরাজেই গিরীশ থাকেন] 
আজকের সমাজের চারিদিকে যা চলছে, ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর । রাজনীতি, ধর্মনীতি, 
সমাজের নানা রকম বিধিব্যবস্থা ও সরকারের দিক থেকে আমরা কি পাচ্ছি অঙ্ক কষে বের 
কর। এখানে অঙ্ক চালাও । আমি বিশ্বের অঙ্ক কষি বসে বসে । অঙ্ক কি বলে দেখ তোমরা । 
আমরা কোথায় আছি ? এখন ফ্র্যাকশনে (a০i০৷) সব বাদ পড়ে যাচ্ছি। আমরা 
প্রকারান্তরে খুনীর হাতে আছি কিনা দেখ যা ফ্র্যাকশন্‌ চলছে, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সরকারের 
নীতি, সব নীতিতে ফ্র্যাক্শন্‌ চলছে কিনা লক্ষ্য কর । এই ফ্র্যাকশনের মারামারি কাটাকাটিতে 
আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি কিনা, মুষ্টিমেয় কয়জন থাকছে, সেটাও দেখ । আমি একটু পর্যবেক্ষণ 
করেছি, তাতে বলতে পারি যে, ফ্রযাকশনে আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি । যাকে দেখছি, সেই বাদ 
পড়ে যাচ্ছে। এই ফ্র্যাকশন করছে কারা ? এই ফ্র্যাক্শন্গুলো যারা করছে, তাদের খুঁজে বের 
করা প্রয়োজন । আমরা এখন ফ্র্যাক্শন করতে চাই, যারা সমাজকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে 
দিচ্ছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ফ্র্যাক্শন্‌ করে, এমন ভাবে কাটাকাটি করে বাদ দিতে চাই, যার 
ফল হবে ১ অথবা (০) । শূন্য হলে শূন্যস্থান পূর্ন হবে আর ১ হলে তখন সবাই এক হয়ে 
যাবে । তখনই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে । ! কড়াচাবুক ৪ বুদ্ধিনাশাৎ প্ৰণশ্যতি ] 
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আদিবেদ বলতে আমরা ঝক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব- প্রচলিত ধারায় এই চতুর্বেদের কথা বলে 
শেষ করছি না । যেখানে আছে জ্ঞান, বিচার, যুক্তি, গণিত - সেটিই বেদ । এটাই প্রকৃতির বেদ 
অর্থাৎ আদিবেদ । আদিবেদ বলতে বুঝি যেথায় আছে অভেদের সুর । চতুর্বেদের মধ্যেও 
খুঁজলে পাওয়া যাবে আদিবেদের কথা, প্রকৃতির কথা । প্রকৃতির মাঝে সেই সুরধ্বনি আছে । 
এখানকার চতুর্বেদে যে সমস্ত সুক্ত আছে, স্তোত্র আছে, তার মধ্যেও আছে প্রকৃতির সুর, 
প্রকৃতির ধারা, যুক্তি ও গণিতের ধারা । শাস্ত্রকারেরা সমাজ কল্যাণকল্পে কঠোর পরিশ্রম করে 
শাস্্রগরন্থগুলি রচনা করেছেন । বেদের মাঝে যে তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, সেই মতে দেশের সমাজ 
ব্যবস্থা চললে আজ সমাজ হতো মধুময় । মধুকর যেমন মধু আহরণ করে সবাইকে দান করে, 
তেমনিভাবেই মধুকর হয়ে শাস্ত্রের মধু আহরণ করতে হবে । মধুকর হওয়া চাই । মধুকর 
না হলে মধুকর আহরণ করতে পারবে না । বেদ বলছে অগ্রিসূক্ত, বায়ুসুক্ত, ইত্যাদি । বেদজ্ঞরা 
ছিলেন প্রকৃতির উপাসক । ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম - পঞ্চভূতের উপাসনা করেছেন 
তাঁরা , যাতে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই চলতে পারে । পঞ্চভূতের মাঝে কোন 
বৈষম্য নেই । মহাশূন্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ - এক সমতার সুরে 
সবাই সাধা ও গাঁথা । তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাঁদের স্মরণ করে আমরা যদি চলি, 
আমাদের মাঝেও সেই সুর উঠবে । বেদের মন্ত্রধ্বনি কি সুন্দর, কি গভীর অর্থ অন্তর্নিহিত 
রয়েছে তার মাঝে ! কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এসবের সুযোগ নিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে ব্যবসা 
পাতিয়ে বসেছে । বেদের সেই অগ্নি উপাসনা আজ ধর্মের নামে যাগযজ্ঞ, শান্তি- স্বস্ত্যয়নে এসে 
দাঁড়িয়েছে ৷ গভীর সুর, গভীর তত্ত্ব, গভীর অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে আজকের 
সমাজের এই দুর্দশা, দুরবস্থা । আমরা এখন এর থেকে কি করে মুক্ত হতে পারি? একশ্রেনীর 
ব্যক্তিরা শাস্ত্রের অর্থকে বিকৃত করে সংস্কারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ।আমার পূর্বপুরুষগণ 
বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্র নিয়েই তাঁরা সারাজীবন কালাতিপাত করেছেন । তাঁদের সাথে 
আমার তর্কবিতর্ক হয়েছে । তাঁরা সংস্কারের পথেই বেশীর ভাগ টেনে নিয়ে গিয়েছেন । আমার 
নীতি হ'ল সংস্কার থেকে মুক্ত করা । আমি তাঁদের কথা সবসময় গ্রহণ করতে পারিনি । আমার 
তত্ত্ব, নীতি, আদর্শের কথা তারা উড়িয়ে দিতেও পারেননি । পৃথিবীর কোন শাস্ত্রের গল্প, কল্পনা, 
ভাব-উচ্ছাসের কথা আমরা গ্রহণ করবো না - বহুবার বলেছি_। এই জগৎটাই শাস্ত্র । সেখানে 
বিজ্ঞান, যুক্তি, গণিত সবই আছে । আগেই বলেছি, বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিচার, যুক্তি, 
বিবেক । যেখানে যুক্তি আছে , গণিত আছে, সেই শাস্ত্রই বেদ শাস্ত্র । সাধারন মানুষকে 
জানাতে হলে সাধারণ বিচার নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় । সেই শাস্তই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র যেখানে 
জাতিগত, নীতিগত কোন বিবাদ নেই । সেই শাস্ত্র সমগ্র সমস্ত জীবজগতের শাস্ত্র । সেখানে 
কোন ব্যক্তির শাস্ত্র নেই । ভিন্ন ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের নামে শান্তর হ'তে পারে না । তাই 
শাস্ত্র বলতে আমি বুঝি, যা শুধু মানুষের নয়, সর্বজীবের । সেই শাস্ত্রে বিবাদ বিচ্ছেদ নেই । 
এখানে বেশীর ভাগ শাস্ত্রের নামে, ধর্মের নামে যে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হয়েছে, 
সেটা মনগড়া । আমাদের শাস্ত্র সবাইকে নিয়ে, সর্বজীবকে নিয়ে সেখানে সংস্কারের স্পর্শ নেই 
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কুসংস্কারই আজকের সমাজকে আচ্ছন্নতার পথে নিয়ে যাচ্ছে । আমরা সেই আচ্ছন্নতাকে দূর 
করতে চাই । ভাব- উচ্ছ্বাস আর কল্পনা দিয়ে মানুষকে সাময়িক মোহগ্রস্থ করা যায়, কিন্তু 
তার স্থায়িত্ব কম । সর্বদেশের জনগণ তা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারছে না । প্রমাণের অভাবে 
প্রমাণও দিতে পারছে না । বিরাট বিরাট শ্লোক বা স্তোত্র উচ্চারণ করলেই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয় না । যেটা অতি সহজে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়, তার মাঝে যুক্তি থাকবে, বিচার থাকবে, । 
ভাব-উচ্ছ্বাস, গল্প, কল্পনা থাকবে না । আমার জীবনের শাস্ত্র , প্রকৃতির সেই শাস্ত্র নিয়েই চলি, 
যার সহজাত গতি, সহজ পথ । সূর্য যেমন সবার, আমাদের শাস্ত্রও সবার । শাস্ত্র একটি নীতি, 
সেই নীতি সবার । পঞ্চভূতের ক্ষিতি , অপ, তেজ, মরুৎ- সবার সাথে এক হদ্যতার নীতি 
অনুসরণ করে অক্লান্ত ভাবে জীব জগতের সেবা করে চলেছে । এরাই প্রকৃতির মহান 
কর্মী । এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরা সেই সুরেই চলেছি । আমি তোমাদের রেখেছি 
আমার অন্তরে । ঝড়ের বিরুদ্ধে আমি একাকী লড়াই করে চলেছি । তোমাদের পরমপিতা 
যা বলবে, সেটাই হবে মোক্ষম কথা । সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য জীবনের 
পথে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তোমাদের । বুঝতে পেরছ ?*২ 

! কড়াচাবুকঃ আগে জান তার পর মন্তব্য | 


কেন সন্তান দলের মতবাদ "বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ"? 


ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এখানকার তথাকথিত ধর্মব্যবস়ী, 
রাজনীতিবিদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাবেদারগোষ্ঠীর কাছে কেন এলাজী ছিলেন? 
কেন আজকের সমাজ এককাত ? 


একজন ধর্মগুরু সমাজের সর্ব বিষয়ে কেন হস্তক্ষেপ করেছিলেন? তিনি ধর্মের সাথে 
রাজনীতিকে কেন যুক্ত করেছিলেন? ধর্ম ওরাজনীতির প্রকৃত অর্থ কি? সে বিষয়ে বিস্তারিত তিনি 
তাঁর কড়াচাবুকের মাধ্যেমে দেশবাসীকে সেদিন যা জানিয়েছিলেন, আমরা দেশের সন্তানগণ 
উনার বক্তব্যকে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছিলাম । প্রকৃত মানবতার বন্ধুকে দূরে ঠেলে দিয়ে 
তাঁর সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছিলাম, সন্তান সেঁজে তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলাম । 
বর্তমানে কী রাজনীতি বা ধর্মনীতি - উভয় নীতির দ্বারা সমগ্র বিশ্বের যে পরিস্থিতি চলছে 
-সেটা প্রকৃতির দর্পনে তিনি অনেক আগেই দেখতে পেয়ে আমাদের সজাগ করে দিয়েছিলেন । 
আমরা জগৎবাসী এতকাল জেগে ঘুমিয়েছি এর রেজাল্ট অর্থাৎ অঙ্কের ফল চারিদিকে দেখতেও 
পাচ্ছি ৷ সুতরাং প্রকৃতির ধারায় বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদের নীতি ছাড়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা 
অসম্ভব ৷ তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নীতি মত ও পথ আমাদের শান্তির পথ নিশ্চয়ই দেখাবে | এই 
বিষয়ে আজ নয়তো কাল সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন নিশ্চয়ই হবে বাঁচ ও বাঁচানোর প্রয়োজনে- 
এটা আমরা তার সন্তান হিসাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ।কারন এইভাবে মানব সভ্যতা বেঁচে 
থাকতে পারে না । বর্তমানে যে বাঁচা আমরা বেঁচে আছি সেটা বেদের নীতিতে মৃতু তুল্য। 
শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৭৩ সালে এবং তার আগেও যে কথাগুলি বলেছিলেন,তার পরিণতি কি ভয়াবহ 
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হতে পারে তারই বাস্তব চিত্র আমরা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে দেখতে পাচ্ছি । তিনি দেশবাসীর 
উদ্দেশ্যে সেদিন বলেছিলেন- 'আজ প্রত্যেকের ভিতর এসেছে একটি স্বার্থপরতা । সবাই আত্ম- 
কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে । আমি আর আমার পরিবার বাঁচলেই যথেষ্ট । এই মনোভাব সকলের 
ভিতর এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তার জন্য অপরাধ করতেও কেউ দ্বিধা বোধ করছে না । 
আজকে দেশের অঙ্কের ফল এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ..। "বর্তমানে খাবার চাখতে যে হাড়িই 
সাবাড় হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে তিনি ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালের প্রকাশিত কড়াচাবুকে 
দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন - " জনগণের দৃষ্টি যদি লক্ষ্যে স্থির থাকে - অভাব প্রবেশ করতে 
দেওয়া হবে না , দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হবে না"- এই চিন্তাধারার লাইন যদি তারা ঠিক রাখে 
তবে গন্তব্যে পৌঁছাবেই । তীর্থযাত্রীদের মত লাইন ধরে লাইন মত অগ্রসর হতে পারলে , 
তাদের মত লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করে যেতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে । কোন দলাদলি, 
সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থবুদ্ধি সেখানে টিকতে পারবে না। আর জনগণ যদি চোখ খুলে লাইনমত 
চলে, তবে জনগণের চাপে সরকারও লাইন মত চলতে বাধ্য হবে । "সরকার ভূল করছে, 
কিছুই ঠিক দেখছে না, লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে "- একথা বলা চলবে না । জনগণের সরকার 
যদি হয়ে থাকে, তবে জনগণের দৃষ্টিতেই সরকার চলবে । সে দৃষ্টি জনগণের আছে কি? 
জনগনের দৃষ্টি এখন কোথায় সেটাই আজ ভাববার বিষয় । ধোঁয়া টেনে ধোঁয়া ছাড়ার মত শুধু 
কথা ছেড়ে দিলেইতো চলবে না । জনগণকে আজ এক নীতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে । এছাড়া 
এখন আর কোন কিছুতেই হবার মত কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ৷” 

“অনেক সংখ্যার মত পরিস্থিতিও অনেক । আবার পরিস্থিতিও গণিতের গণনার মতই 
হিসাব মত চলে । সেখানেও যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগের পালা চলছে । কখনও সংখ্যা দিয়ে, 
কখনও যুক্তি দিয়ে । এই যোগ, বিয়োগ,পূরণ, ভাগ-এটাই হলো এখানকার সমাজের ছক । 
যোগের বেলায় যোগ হচ্ছে, বাদটি হচ্ছে বিবাদের মধ্যে, কখনও কখনও জোরজুলুমেও বাদ 
হয়ে যাচ্ছে । ভাগটি হচ্ছে আরও মারাত্মক অবস্থা । যোগের বেলায় যারা যোগী: ভাগের বেলায় 
তারাই হলেন ভোগী । পূরণটা ভাগের ভাগীদারদের ভাগের পূরণ । পূরণের যে একটা 
পূর্ণবূপও আছে, সেটা আপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । ... পূরণের পূর্ণ ফলের মিলতি 
জনগণ ভোগ করতে পারছে না । তবে দেখতে পাচ্ছি - যোগ.বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ঠিকই হয়ে 
যাচ্ছে । এই ফরমূলাতে ফেলে আমাদেরও পরিস্থিতির ফল মিলাতে হবে । একটা কথা বিশেষ 
ভাবে মনে রাখতে হবে, এই পরিস্থিতির অঙ্কগুলোর নিয়মকানুন একটু আলাদা ধরণের । 
শান্ত মনে, স্থির মস্তিস্কে গণিতের অঙ্ক কষে ফল মিলানো যায়। সেটা আলাদা সাধনা । 
পরিস্থিতির অস্কের ফল পেতে হলে সব সময় ঠান্ডা মেজাজে, সুস্থ মস্তিস্কে সাধনা করা যায় না । 
তাতে ভাগাভাগি, বাদাবাদি এমন ভাবে চলছে যে, মাঝে মাঝে লাঠালাঠি ছাড়া ফল মিলানো যায় 
না । এখন চলছে ভাগাভাগির পালা । অতিথি সেবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে । রান্না প্রায় 
শেষ । এখন চেখে দেখতে হবে- পরিবেশনের যোগ্য হয়েছে কিনা ! অতিথিকে তো আর বিস্বাদ 
খাদ্য দেওয়া যায় না ! তাই চলছে চাখার পালা । চাখার লোক এত বেশী হয়ে গেছে, খাবার 
চাখতে হাড়িই সাবাড় হয়ে গেল । অতিথিরা এদিকে জলের গ্নাস নিয়ে আসনে বসে আছে । 
গ্লাসের পর গ্লাস জন পান করে যাচ্ছে, আর ভাবছে- খাবার এবার ঠিকই আসবে ৷ ওদিকে যে 
হাড়ি সাবার হবার জোগাড়! গৃহের কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে চাখতে যায় । ঠিকমত 
স্বাদ না হলে অতিথি সেবা হবে কি করে ? ঠিকমত স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত তারা হাত বাড়িয়েই 
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চলেছে, তাদের স্বাদ পূরণ হলে তবে তো অতিথিদের খাওয়ার ডাক পড়বে ! সুতরাং চিন্তা 
নেই । রান্না হয়েছে; স্বাদ গ্রহণ চলছে । খাওয়ার ডাকের প্রতীক্ষায় বসে থেকো । তবে ডাকটা 
কখন আসবে ঠিকতো নেই ! তাই এমন জায়গায় বসো যেখানে জল আছে । নদীর ধারে কিম্বা 
পুকুরের পাড়ে । ক্ষুধার তীব্রতা যখন বাড়বে , তখন অঞ্জলি ভরে ভরে জল পান করো , আর 
ডাকের প্রতীক্ষায় থাকো । ভাগের পালা শেষ হোক, তবেই তো পূরণ ! 

“ছেলেবেলায় ইতিহাস পাঠের কথা মনে হয় । স্কুলের মাষ্টার মশাইর কাছে শুনেছিলাম- 
আকবর শাহর এক বিশ্বস্ত অনুচর, নামটা ঠিক মনে নেই , বাংলাদেশ থেকে গোপন সংবাদ 
পাঠিয়েছে - সেখানকার প্রতিটি ব্যক্তিই এক একটি অগ্নিকণা; বাংলাদেশে বিদ্রোহের আগুন 
জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা খুবই আছে । আকবর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে পাঠালেন - নির্ভয়ে তোমরা 
তোমাদের কর্তব্য করে যাও । বাঙ্গালীদের যত গুণই থাক, অহংমন্যতার জন্যেই তারা 
কোনদিন এক হতে পারবে না । সুতরাং তাদের ভয় করার কারণ নেই ।- আজও সেটা 
দেখতে পাচ্ছি - প্রত্যেকেই ভাবছে, আমি একাই করতে পারব । কেউ কাউকে সহ্য করতে 
পারছে না । কেউ কারোর সঙ্গে মিলতে পারছে না । ফলে সকলের কাছে মার খেয়ে মরছে । 
নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা যদি কাজ করতো, তবে তারা 
কি না করতে পারতো ! আমি কোন রাজনীতির কথা বলছি না, কোন বিশেষ জাতির প্রতি 
কটাক্ষপাত করছিনা- একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র । বাঙালী জাতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আকবর যে 
কথা উপলব্ধি করেছিলেন, সমস্ত মানবজাতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমি সেই একই সত্য উপলব্ধি 
করছি । আমিই বড় - আমিই সব’ - এই চিন্তাই আজ সব বিবাদের মূল কারণ । এরজন্য 
সরকারকে দোষারূপ করে কোন লাভ নেই । জনগণকে দোষারোপ করেই বা কতটুকু লাভ 
হচ্ছে? দোষ যদি দিতে হয়, তবে সে বিবেকের দোষ । বিবেক কি করে এ সব সহ্য করে? 
চোখের সামনে দেখেশুনেও বিবেকটি নির্বিকার হয়ে আছে । সেটাই দুঃখ ৷’ 

“বার বার বলছি, আবারও বলছি - প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে প্রকৃতিগত হয়ে প্রকৃতির 
পথে চালিত হও । দেখ, সূর্য কেমন করে ভূলোক, ভূবর্লোক, জনলোগ, সর্বলোক আপন 
আলোয় আলোকিত করে তুলেছে! মেঘ অন্তরায় সৃষ্টি করলেও, সে মেঘের বিরুদ্ধে সমালোচনা 
না করে আপন তেজে তাকে অপসারিত করে বিশ্বে আলো দান করে যাচ্ছে । সে কি তার 
নিজের জন্যে ? আমাদের মধ্যেতো সেই সূর্যের তাপ আজও বিদ্যমান ! আমাদের জীবনে যত 
বাধা-বিঘ্ব আসবে, চলার পথে যত অন্তরায় সৃষ্টি হবে, নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত তেজই সেগুলিকে 
দূরীভূত করে গতির পথ সহজ করে নিতে হবে । প্রকৃতি স্বয়ং নিজেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলকার 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছে । কোন গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যাওয়ারই প্রয়োজন হয়না । প্রকৃতি তার 
বিরাট গ্রন্থের পৃষ্ঠা খুলে বসে আছে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে শান্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে । সমতার 
সুর শিখিয়ে দিচ্ছে, সমানভাবে যখন যার যতটুকুন দরকার ঢেলে দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা 
করার demonstration (মহড়া) দিয়ে যাচ্ছে । তাতেও কি আমরা শিখতে পারবো না? 
আমরা যখন সেখানকারই বস্তু দিয়ে গড়া, সেই সুরে বাঁধা, তখন প্রকৃতির সাড়া আমাদের 
অন্তরের তন্ত্রীতে নাড়া দিয়ে সাড়া ঠিকই তুলছে । আমরাই অসুরের পাল্লায় পড়ে সুরের 
নির্দেশগুলি ধরতে পারছি না । ফলে বিবাদের বেসুরো ধারায় পড়ে গেছি । তাতেই দেখা 
দিয়ছে নীতিভেদ, জাতিভেদ, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা , বাদাবাদি যতই বাড়ছে, প্রকৃতির সঙ্গে 
অন্তরের তারটির যোগাযোগ ততই টিলা হয়ে যাচ্ছে, আমরা ছনুছাড়া হয়ে পড়ছি। ভুলে যেওনা 
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ঢিলা হলেও যোগাযোগ কিন্তু ছিন্ন হয়নি তানপুরার তারটি আবার ঠিকমত বেঁধে নিলেই সকল 
দিক রক্ষা পাবে । নদীর লিগ্ধ ধারায় ডুব দিয়ে মান করলে যেমন শরীরের সব ক্লেদ দূর হয়, 
প্রকৃতির স্বচ্ছ ধারায় মান করলে তেমনি মনের সব গ্লানি দূর হয়। তোমরা প্রকৃতির স্বচ্ছ গতির 
ধারায় অবগাহন কর, দেখবে তোমাদের অন্তর ধৌত হয়ে যাবে । যুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র, অন্তর 
নিয়ে কাজ করলে সব কিছু প্রকৃতির মত স্বচ্ছ, সহজ. সরল হয়ে যাবে 'ষ্টাত্যেকটি জীবের 
মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে । এখন কিভাবে সেই বীজ অস্কুরিত হয়ে পল্পবিত 
মুকুলিত , পরিশেষে ফুলে ফলে পরিণত হতে পারবে, তারই চেষ্টা করো । হাঁড়িতে করে 
সেগুলো বাড়িতে রেখে দিলেতো আর অঙ্কুরিত হবে না ! উপযুক্ত পরিবেশে ফেলে, তাতে বারি- 
সিঞ্চন করতে হবে । সে বারি কি ? সে হচ্ছে চেতনার বারি । আমাদের কর্মজীবনের 
কাধ্যধারা সেই চেতনা দিয়েই পরিচালিত করতে হবে । সেই চেতনার অনন্ত বারিধারায় সব 
জীব, প্রকৃতির সব সন্তান মিলিত হলে, তাতে ফুটে উঠবে নব জাগরণের সুর । সেই সুরের 
সুরধ্বনীতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । তখনই আসবে শান্তি 1» * [* পৃ-৩২৫] 

“বিশ্লেষণের পথই আমাদের পথ । এই বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা তোমাদের হাতে তুলে 
দিলাম । তোমরা জাগতিক প্রতিটি বিচার বিষয়কে (599) এই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে, এই 
মানদণ্ডে বিচার করে এগিয়ে যাও কোন্টা ফেলতে হবে, কোন্টা রাখতে হবে, এই বিশ্লেষণের 
বাটখারাই তা জানিয়ে দেবে। যা সত্য, তা তোমার ভেতরই প্রস্ফুটিত হবে" 

"বেদের কথা শুনেও তোমাদের যদি প্রেরণা না জাগে, তোমাদের উৎসাহ এতেও যদি 
না হয়, তবে আর কিসে যে হবে বুঝতে পারছি না । খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের যেমন 
ব্যাগুপার্টি বাজিয়ে প্রেরণা দেয়, উৎসাহিত করে- তেমনি ব্যাগুপার্টি বাজিয়ে encourage 
করতে হবে । তাতেও হবে বলে তো মনে হয় না । যে বাজনা বাজছে চারিদিকে, এবার আর 
কোন্‌ জয়ঢাক বাজালে তোমাদের উদ্দীপনা জাগবে বলতে পারিনা । চারিদিকে যা চলছে, 
তাতে যদি অনুপ্রেরিত না হও, মুখের কথায় আর কি হবে বল ? আর বলেও তো দেখলাম । 
যে গ্ল্যান্ডের 99016001 - এ (রস-ক্ষরণে) উৎসাহ জাগে, উদ্দীপনা জাগে - সেই গ্ল্যাগুগুলোই 
মনে হয় তোমাদের বিকল হয়ে গেছে; আর কাজ করে না । পরাধীন থাকতে থাকতে যা 
হয় । পিঞ্জরের পাখীকে বন্দী করে রাখলে যেমন তার ডানা ভারি হয়ে যায়, ছেড়ে দিলেও আর 
উড়তে পারেনা , মুক্ত আকাশের স্বাদ গ্রহন করতে পারেনা, ফিরে ফিরে এসে পিঞ্জরেই আশ্রয় 
নেয়, তেমনি তোমাদের অবস্থা হয়েছে । ঝিমোতে ঝিমোতে এমনই অবস্থা হয়েছে যে, 
7910- এ আর নামতেই পারছনা । কাজতো দূরের কথা । ...ঘুণে ধরা পুরোন বাড়ীর 
কার্নিসে পায়রাগুলি কেমন নিশ্চিন্তে বসে থেকে বক্বক্‌ করে যায়, দেখনা ! তেমনি ঘুণে ধরা 
সমাজের বুকে নিশ্চিন্তে থাকতে তোমাদের ডানা ভারি হয়ে গেছে । পায়রাদের ডানা 
গুলো সচল রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে তাড়না করে তাদের উড়ার অভ্যাস ঠিক রাখা হয়। ভয় 
ভীতিতে তারা কিছুক্ষণ উড়ে । তারপর বাঁশ নামালেই আবার বসে পড়ে । তোমাদের 
সেই অবস্থা হয়েছে । ডানা এমন ভারি হয়ে গেছে যে, বাঁশ দিয়ে পেটালেও সাড়া দেবেনা । 
"...সজাগ যে হতে চায়, সে এক মুহুর্তে হতে পারে; সেদিনকার বিপ্লব এক মুহুর্তেই হয়েছিল । 
ভেড়ার দলে ভেড়ামাফিক হয়ে যাওয়া সিংহ-শিশুর সিংহত্ব একবিন্দু রক্ততেই জাগে । যদি 
সত্যিই জাগতে চাও, তবে এক ডাকেই জাগতে পার । জেগে জেগে ঘুমালে তাকে জাগিয়ে 


তোলা কঠিন । (ভেড়া-অজ্ঞনতা, রক্ত = জ্ঞান ) 
বিঃদ্রঃ এত নাম জপ করেও আমাদের গ্র্যাওগলো বিকল হয়ে গেছে! কেন নাম ও জপ ? পৃঃ ১২০ 
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" ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতজাত - প্রকৃতিগত । এই নীতি প্রকৃতির নীতি । এই নীতিকে যার যার 
দলে টেনে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করে, যার যার পছন্দমত এর ব্যখ্যা করে নিজেদের 
নিজেদের ধর্ম বলে চালাতে শুরু করলো তারই ফলে ধর্মের প্রকৃত রূপ আজ বিকৃত । 
সেই বিকৃত ধর্মই কারও মনে সাড়া জাগাতে পারছে না । মনে রাখতে হবে - ধর্ম এক ।যা 
ব্যক্তিকে, সমাজকে, সংসারকে, জীবজগৎকে ধারণ করে আছে - তাই ধর্ম হিন্দুর জন্য এই 
ধর্ম, মুসলমানদের জন্য এ ধর্ম, খৃষ্টানের সেই ধর্ম- এগুলো এক নীতির কথা নয়, সুতরাং 
ধর্মের কথাও নয় । কই সূর্যকে নিয়েতো কেউ বিবাদ করেনা , আকাশকে নিয়ে তো কেউ 
বিবাদ করে না । প্রকৃত ধর্ম নিয়ে কখনও কারুর মধ্যে বিবাদ থাকতে পারে না । যখনই তার 
মধ্যে বাদ-বিবাদের কথা আসছে, তখনই বুঝতে হবে তার মধ্যে গলতি আছে । সেখানে গলদ 
প্রবেশ করেছে । ধর্মেও ভেজাল প্রবেশ করেছে । এখানে অনেকের মুখে শোনা যায় যে, 
মানুষের স্বর, চেহারা, হাটা-চলা, কথা বলার ভঙ্গী যেমন এক নয়, তেমনি ধর্মও কারুর এক 
নয় । এইভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করে তাঁরা হিন্দু, মুসলমান, খ্ৰীষ্টান ধর্ম আলাদা আলাদা করে ভাগ 
করেছেন। তাঁদেরই ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা এই ধরনের ব্যাখ্যাকেই 
যুক্তিসঙ্গত মনে করে, সেই ধরণকেই বরণ করেছেন । তাঁরাও আবার সেইভাবেই ধর্মকে ব্যাখ্যা 
করে চলেছেন ও অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন । এই বিকৃত ধর্মই আজ এমনভাবে 
সবার ভিতর ছড়িয়েছে, যার ফলে ধর্মের নামে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে । ধর্ম আজ কারোর 
কাছে ভীতির বস্তু, কারোর কাছে উপহাসের বস্তু, কারোর কাছে এলার্জির বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে 
আমি বলবো কারোর চেহারা, কণ্ঠস্বর, চলন-বলন এক না হতে পারে, কিন্তু দৈহিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট- যেটা প্রকৃতগত ও জন্মগত, সেটা সর্বজীবেরই এক রকম । যেমন অস্তি- 
মজ্জা, শিরা-প্রশিরা, রক্ত-মাংস, স্নায়ু-ধমনীর বৈশিষ্ট সকল জীবেরই এক রকম । সব জীবের 
রক্ত লাল । আবার প্রেম-শ্রীতি , প্লেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, কাম-ক্রোধ, লোভ- 
মোহ, হিংসা-দ্বেষ এই সব মানসিক বৃত্তিগুলিও সকলের মধ্যে প্রায় এক ধরণের । সৃষ্টির ধারা 
প্রত্যেকের ভিতর একই ভাবে বিদ্যমান। সবাই একটা প্রকৃতিগত নীতির উপর ভিত্তি করেই 
চালিত হচ্ছে। সবাই সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে ৷ সবাই ঘুম পেলে ঘুমায়, ক্ষুধা পেলে খায়, খাবার 
প্রবণতা সবার ভিতর আছে । খিদে পেলে খাদ্য তুলে মুখে দেওয়ার কথা কোন শিশু, কোন 
জীব-জন্তকে শিখিয়ে দিতে হয় না ! সে আপনা আপনিই মুখে তুলে নেয় । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে মধু দিলে সে চুষতে থাকে । আবার সময়মত সেই শিশুই সন্তান সৃষ্টি 
করে । এসবই স্বভাবসিদ্ধ, শেখাতে হয়না । আপনিই প্রকৃতি থেকে হয়ে যাচ্ছে । একেই 
বলে প্রকৃতগত নীতি । এটাই হচ্ছে জীবের ধর্ম- জগতের ধর্ম। যা সৃষ্ট জগৎকে ধারণ করে 
আছে - সেটাই ধর্ম । সে ধর্ম কখনই ব্যক্তি বিশেষে, জাতি বিশেষে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে 
আলাদা হতে পারে না । প্রকৃতির নীতিকেই ধর্ম বলে ভাগ করা হয়েছে । ধর্ম- এই কথাটি 
প্রকৃতির নীতিরই আর একটি নাম | প্রকৃতিজাত সকল নীতির উপর ভিত্তি করেই ধর্ম গড়ে 
উঠেছে । ...আকাশস্থিত যে নীতির ধারা জীবজগতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 
সেই নীতিই আমাদের নীতি, আকাশের ধর্মই আমাদের ধর্ম । আকাশের নীতি, আকাশের 
ধর্মকে যদি আমরা বিচার করি, বিশ্লেষণ করি, তবে এটুকু বুঝবো যে এই নীতি বা ধর্মে কোন 
ভেদাভেদ নেই, কোন দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা নেই। এই নীতিতে আছে শৃঙ্খলা, আছে এক্য, 
আছে চৈতন্য , আছে সর্বশক্তি ও গুণের সমন্বয় । এই নীতিকে ব্যাখ্যায় আখ্যা দেওয়া চলে না 
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এই ধর্মকে বর্ণনায় বর্ণ দেওয়া চলে না । এই নীতি ও ধর্মকে পাথেয় করে জীবন পথের পথিক 
হিসাবে এগিয়ে চল । " প্রকৃতি সর্বদা সজাগ একটা সজাগের স্রোত সকলের ভেতর বয়ে 
চলেছে । সেটা খুঁজলে পরে পাওয়া যায় না, কিন্তু যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় । প্রশ্ন করতে 
পার, " সৃষ্টি যে সজাগ , তা বুঝবো কি করে ? " এই দেহটা সৃষ্টিরই একটি প্রকাশ বা 
রূপ ৷ সুতরাং এই দেহটাকে নিয়েই তোমার বিশ্লেষণের কাজ শুরু কর । দেহের প্রতিটি 
ক্রিয়াকলাপ যদি পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে বিচার কর, তবে বুঝবে তার প্রতিটি অণুপরমাথু কত 
সজাগ । অথচ সজাগটা যে কোথায় , তা ধারা যায় না । ধরতে গেলে হিমসিম খেয়ে যেতে 
হয় । এই যে চোখে দেখছি, দেখছেটা কে ? চোখটা যদি আলাদা করে তুলে এনে কিছুর উপর 
রাখ, তবে সেটা কি দেখতে পারে ? তাতো পারে না ! তবে বুঝতে পারছ, এ দৃষ্টিশক্তিটা 
চোখটার মধ্যে নেই । আবার চোখটা তুলে আনাতে তুমিও দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছ । দৃষ্টিশক্তিটা 
তবে কোথায় ? তোমার শরীরের কোথাও নেই, আলাদাভাবে চোখটার মধ্যেও নেই । এতো 
ভারি মজা ! এবার চোখটাকে নিয়ে জায়গামত 'সেট' করে দাও - বাঃ ! কি সুন্দর, সব কিছু 
এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । সুতরাং দৃষ্টিশক্তিটা দেহের অনেক কিছুর সমন্বয়ে হচ্ছে । 
সৃষ্টির সজাগটাও ঠিক তেমনি, সব কিছু মিলেমিশে সবাই সজাগ হয়ে যাচ্ছে । দেহক্ষেত্রে 
যেভাবে, কাজ হয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে ঠিক সেইভাবে সৃষ্টির কাজ হয়ে যাচ্ছে, এই যে 
আমরা আহার করছি ভেতরে গিয়ে তারা কত বিভিন্ন আকারে রূপ নিতে নিতে রক্ত, মাংস, 
বীর্যে, পরিণত হচ্ছে। কে কাজ করছে, কিভাবে করছে , কার প্রেরণায় করছে - 
হদিশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ॥ তুমি কি এখানে 
বলবে - ভগবান করাচ্ছে ? তা যদি বল, তবে তোমার যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে ৷ এক্ষেত্রে 
দেহের সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলোর যোগাযোগ সুত্রে কাজটা সুষ্ঠমত হয়ে যাচ্ছে । গ্রহন, বর্জণ, 
পরিবেশণ,পরিশোধন, পরিবর্তন - সবকিছু কি অ্রুতভাবে একের পর এক হয়ে যাচ্ছে ! 
আলাদা আলাদা করে জিহ্বাকে, খাদ্যনালীকে, পাকস্থুলীকে, অন্তর, শিরা, প্রশিরাকে জিজ্ঞাসা 
কর- "তুমি কি পরিপাক ক্রিয়াটি করছ ?" কেউ কথাটি বলবে না । আলাদা আলাদা ভাবে 
কাজও করবে না । অথচ সবার মিলিত প্রচেষ্টায় কাজটি হচ্ছে, এটাতো ঠিক । অতএব বোঝা 
যায়, দেহের প্রতিটি বস্তু, অথুপরমাণু, কণিকা- সব কিছু সজাগ । তা না হলে এমন সুষ্ঠু 
সমন্বয় হতে পারে না । আবার এই যে তুমি বুঝলে - সব কিছু সজাগ, যদি জিজ্ঞাসা করি - 
কে বুঝল ? তুমি বলবে- "আমি বুঝলাম" । এই আমিটা কে? তোমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, 
বিভিন্ন অংশগুলোকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারছে না । সবটা জোড়া দিলে বলে- 
বুঝেছি । অদ্ভুত রহস্য কে যে বুঝতে পারে, আর কোথা থেকে বুঝটা আসে তা আর বুঝা যায় 
না ; খুঁজতে গেলেই ফাঁকায় চলে যায় । অথচ কার্যকলাপে বুঝিয়ে দেয়- সব সজাগ। 
এইভাবে প্রকৃতি থেকেই বহু 9211016 (নমুনা, উদাহরন) বিশ্লেষণ করলেই বুঝবে প্রকৃতি 
সর্বদাই সজাগ । মহাকাশের ফাঁকার মধ্যেই সব আঁকা হয়ে আছে । প্রকৃতি সর্বদাই উন্মুক্ত । 

" মনি ঘুমিয়ে নেই । সে সূর্যের মত প্রকাশিত - চির জাগ্রত । কেউ বলতে পারবে 
না- “কই , আমাকে তো সচেতন করে দেয়নি ।”* রক্ত চলাচলের মত সে প্রতিকাজে 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ‘একটু ভাব, তবেই বুঝতে পারবে । লুকাবে তুমি আমার কাছে , 
সমাজের কাছে - আজ যা সবাই করছে, কিন্তু মণির কাছে লুকাতে পারবে না ।" তোমার 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চলার পথে মণির আলো রয়েছে । প্রতিমুহুর্তে মণি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 
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তোমার কি করা উচিত । আদেশ-নির্দেশ কোন গ্রন্থের পাতায় নয়, তোমার দিলের গ্রন্থে 
লিখিত রয়েছে । জগতের সবকিছুই আশ্চর্য, তার উপর সবচেয়ে আশ্চর্য যে, জীবনে কোন 
বন্ধুই থাকে না, থাকে শুধু সেই মণি, যার সঙ্গে মনে-মনে সর্ব অবস্থায় সব সময় কথা বলি । 
যাকে বলে, যাকে শুনিয়ে সুখী হওয়া যায়, সেই তৃপ্তির ভান্ডারটিই হলো ভিতরকার মণি । আমরা 
পরমতৃপ্তি লাভ করতে পারি, যদি এই ভান্ডার থেকে এনে গ্রহন করি । সেই হল চরম 
ভাগ্যবান ৷ যে ভান্ডার থেকে এনে পরিবেশন করে । তার বাইরেই হলো ছ্যাচড়ামি, যা এখানে 
চলছে ।...প্রকৃতির ইচ্ছার সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করে গেলে ভেতরকার চেতন বা 
বিবেক সাথে সাথে সমস্ত অসামঞ্জস্য গুলোকে দূর করে দেয় । 

" শুধু গেরুয়াধারী বা মস্তক মুগ্ডনকারীই যোগী নয় । এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত 
সৃষ্টবস্তু আছে, সবাই যোগী , সবাই ত্যাগী, সবাই সন্যাসী । এটাই আগে বুঝে নিতে হবে ৷... 
"অদৃষ্টে, ভাগ্যে আগে থেকেই যা ছিল, তাই ঘটে যাচ্ছে, এতো হলো এখানকার প্রচলিত 
কথা । আমি বলি, 'অদৃষ্ট' শব্দটির অর্থ হ'ল ,সচেতনতার অভাব , মাত্রাজ্ঞানের অভাব, 
দূরদৃষ্টির অভাব ।সচেতনতার অভাবে, দৃরদৃষ্টির অভাবে অসতর্ক মুহুর্তে যে কাজটি করে 
ফেলেছো, সেটাই 'অদৃষ্ট' নয় কি? কর্মফল সম্পর্কেও বলা যেতে পারে, যে যেমন কাজ 
করবে, সে তেমন ফল পাবে । শাস্ত্রকাররা কিন্তু এই দৃষ্টিতে কথাটি বলছেন না । তারা 
বলছেন, "এই জীবকুল পূর্বজন্মে যে যেমন কাজ করেছে, সেই প্রারন্ধ কর্মের ফলই এই জন্মে 
ভোগ করছে । আবার এই জন্মের কর্মরাশি সঞ্চিত হয়ে আগামী জন্মে ভোগ করছে । আবার 
এই জন্মের কর্মরাশি সঞ্চিত হয়ে আগামী জন্মে ফলপ্রদান করবে ।" এইভাবে চলেছে জন্মা- 
জন্নান্তর প্রবাহে কর্মফল ভোগের পালা । শান্ত্রকারদের মতো জন্ম-জন্মান্তর সম্পর্কে আমি কিছু 
বলছি না । আমি বলছি, পূর্ব কর্মের ফলই আমরা ভোগ করছি, তার জন্য ভাগ্যের দোহাই 
দেবার প্রয়োজন নেই । এক বছর আগে যে অপরাধ করেছ, সেই সময় যে জন্ম ছিল, যে বয়স 
ছিল, একবছর পর নূতন করে বাড়লে - এও তো এক ধরনের জন্ম ৷ প্রতিমৃহুর্তেই আমরা 
সেইভাবে চলেছি । আমাদের জন্ম হচ্ছে, আর যেকোন মুহুর্তে মৃত্যু হ'তে পারে । একবছর 
পূর্বের অপরাধের ফল তোমাকে একবছর পরে ভুগতে হচ্ছে । তাহলে পূর্বকর্মের ফলই তো 
তুমি ভোগ করলে | এটাকেই বলতে পারো, পূর্বজন্মের দুর্ভোগের ফল এইজন্মে পোহাতে 
হচ্ছে । হয়তো কেউ ২০ বছর আগে আছাড় খেল । ২০ বছর পরে তার ব্যথা শুরু হল । ২০ 
বছর পর তাকে ভুগতে হবে, সেটা সে বুঝতে পারেনি । ২০ বছর পূর্বের যে কর্ম, আর ২০ 
বছর পরে তার যে ফল, সেটি তার অ-দৃষ্টের ফল। এই ভাবে প্রকৃত অর্থটি গ্রহন না করে 
অধিকাংশ শাস্ত্রে, গ্রন্থে বহু অর্থকেই বিকৃত করা হয়েছে । যে বুঝ , যে অর্থে এগুলো ব্যবহার 
করা সঙ্গত, সেটি না করে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে । " তিনি 
আরা গেছেন" লিখতে গিয়ে "তিনি মারা গেছেন" লেখা হয়ে গেছে । অর্থের কত পার্থক্য 
হয়ে গেল! 

" এই পরিদৃশ্যমান জগতে মহাকাশে মহাশূন্যে 'যা' আছে- তারই দেওয়া যন্ত্রে তারই 
বার্তা, তারই তত্ত্ব বাহক হিসাবে বহন করে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাত্র । আমাদের 
এই দেহযন্ত্রে যা কিছু আছে, সবই natura! 91. তাই প্রকৃতির সহজাত দানে প্রতিটি 
মানুষের, শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি জীবের বিবেক-বুদ্ধি সচেতন । সেই সচেতনতার চেতনা 
দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে যদি পার, তবেই ফুটে উঠবে স্বচ্ছ সুন্দর 
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প্রকৃতির সুর । আর তার বিপরীত পথে বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকৃত করে আত্ম প্রসংসার উদ্দেশ্যে 
যশোলাভে নিজেকে নিয়োজিত যদি কর, সেই পথেই চলতে থাকবে ৷ প্রকৃতির natural gift. 
ইচ্ছে করলে প্রকৃতির সহজাত সুরে সহজ পথে যেতে পার, আবার বিকৃত পথে যেতেও বাধা 
নেই । স্টিয়ারিং তোমার হাতে, ইচ্ছা করলে খানা-খন্দ দেখে-শুনে দুর্ঘটনা এড়িয়ে গাড়ীর 
আরোহীদের জীবন রক্ষা করে গাড়ী চালাতে পার। আবার পথে বিপথে চালিয়ে গাছে ধাক্কা 
দিয়ে বা ডোবাতে ফেলে এ্যাক্সিডেন্টও করতে পার । দুংদিকেই তোমার ৬ (ইচ্ছাশক্তি) 
কাজ করতে পারে- কোন বাধা নেই। প্রকৃতির মহাদান অফুরন্ত ধারায় সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান । 
বুঝতে পেরেছ ? ...গাড়ীর চালকের হাতে থাকে ষ্টিয়ারিং এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে তাকে গাড়ী 
চালাতে হয় । প্রকৃতির সহজাত দানে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের ষ্টিয়ারিং বিবেক-বুদ্ধি 
সচেতনতার সুরে অত্যন্ত সচেতন এবং ইচ্ছা করলে তাকে সুপথে চালনা করা যায়, আবার 
বিপথগামী হয়ে কুপথে চালনা করার প্রবণতাও আছে অনেক । 

" মানুষ মরে গেলেই শুধু তার মৃতযু হয় না । জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার অভাব, দ্বন্দ, 
বিরোধ, হতাশা, সমাজ জীবনের অশান্তি, উচ্ছৃ্খলতা, অরাজকতা, দৈনন্দিন জীবনে 
বিভিন্ন সমস্যার ধারা - এসবই একপ্রকার মৃত্যু । আমাদের জীবনের চলার পথে আমরা কত 
দিক থেকে মৃতবৎ হয়ে আছি, তা বলে শেষ করা যায় না । এই মৃত্যুর থেকে উদ্ধার পেতে 
হলে এর মূল মনের শক্তিশালী, প্রভাবশালী কুবৃত্তিগুলিকে উচ্ছেদ করতে হবে । এইগুলিকে 
উচ্ছেদ করতে হলে প্রকৃতিজাত বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রাম লড়াই করে চলতে হবে । 
সমাজকে রক্ষা করতে হলে , দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে, অসুরশক্তির মূল শক্তিকে উৎখাত 
করতে হবে । মনের অসুর প্রবৃত্তি সর্বদাই মনকে বিপথে চালিত করে । তারই প্রভাবে বাইরেও 
অসুর প্রবৃত্তির লোকেদের ডেকে আনা হয় । যে শক্তিগুলির দ্বারা দস্যু উৎপত্তি হয়, কুপথে মন 
ও সমাজ চালিত হয়, তার মূলকে যদি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয় , তবেতো আর অসুর জন্মাতে 
পারে না । ওগুলোকে যতক্ষণ হত্যা করা না হবে, বাস্তবেও ততক্ষণ দিশাহারা হয়ে, নিরাশ্রয় 
হয়ে ঘুরতে হবে । সেই দিশাহারা অবস্থায় মনের সব সম্পদ ( আপন তহবিলের মার চুরি) 
হারিয়ে যায় বলেই , ভেতরের শয়তানরা ভেতর বাহির সব দখল করে বসে । ফলে মিথ্যা, 
প্রবঞ্চনা, ছল, ছিনতাই, পকেটমার, ভেজাল- যতরকম কুৎসিত ক্রিয়াকলাপের দিকে মন 
আকৃষ্ট হতে থাকে । মনের ভিতর সেই শয়তানের প্রভাব বাইরের আচরনকেও প্রভাবিত 
করে । অসুরের দাপটে দেবতারা তখন সাময়িক ভাবে লুকিয়ে থাকে । অসুররা স্বর্গরাজ্য 
যথেচ্ছাচার শুরু করে ৷ তাই আজকের দিনে আমরা আতঙ্কপ্রস্থ হয়ে আছি । অসুর প্রকৃতির 
লোকেদের দাপটে দেব প্রকৃতির লোকেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, উচিৎ কথা বলতে 
পারছে না । কখন কোন আইনের জালে ফেলে দেয়.ঠিক নেই! 

"দেহতত্ব ও আত্মতত্বের দিক থেকে যদি ব্যাখ্যা করি তবেও দেখবে, মহাভারতের কাহিনী 
বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে দেহ ও মনের ভিতর যে সব জটিল ক্রিয়াকর্মগুলি ঘটছে, তারই বিশ্লেষন 
করে গেছে । যে পঞ্চভূতের দ্বারা জীবজগৎ গঠিত, প্রতিটি জীবে সেই পঞ্চভূতের বিভিন্ন গুণ 
বা ধর্মগুলি নিত্য বিরাজিত । এই বিভিন্ন গুণগুলির মধ্যে সত্ত্ঃ- রজঃ- তমঃ- এই তিন গুন 
বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল । এই ত্রিগুণ জীবমাত্রেরই সহজাত ধর্ম । এই ত্রিগুণের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার 
ফলেই প্রতিটি জীব গতিশীল ও সৃষ্টিশীল হয়েছে । এই গুণত্রয়ের জন্যই জীবজগৎ জন্ম ও 
পরিবর্তনশীল হয়েছে ৷ প্রতিটি জীবের এই তিনটি গুন বিরাজমান এবং কমবেশী প্রভাবশালী 
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সত্ত্গুণের প্রভাবে জীব-হৃদয় সত্য, ভক্তি, দয়া, ও ক্ষমার আধার হয়। ফলে জীব শান্ত, সৌম্য, 
সংযমী, জ্ঞানী, নির্মল ও আনন্দময় হয়। রজোগুণের প্রভাবে দ্বেষ, অহংকার, দান্তিকতা 
প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণা, বাসনা , লালসা রজগুণের লক্ষণ । তমোগুণের প্রভাবে জীব অলস ও 
মোহমগ্ন হয় । অলসতা, অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, নিদ্রা, তমোগুনের লক্ষণ। সত্তগুণ সর্বদাই 
জীবজগৎকে আনন্দময় জগতে চালিত করে । রজগুণ কর্মময় জগতে চালিত করে , আর 
তমগুণ জীবের শক্তি ও সৎ ইচ্ছাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে । দেহক্ষেত্রে এই তিন গুণের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াই হলো কুরুক্ষেত্রে কৌরব- পাণ্ডবের সংগ্রাম ৷ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মীয় 
নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন ? অর্জুন একাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্বেও তাকে এ 
কাজে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত করার কারন কি ? কৃষ্ণ কী তাকে বুঝিয়েছিলেন, যাতে অর্জুন হৃদয়- 
দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন? এ আত্মীয় নিজেরই দেহ ও মনস্থিত বিরুদ্ধ শক্তি 
সৃষ্টির অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিই একই মূল শক্তি থেকে জাত । তাই তাদের বলা 
হচ্ছে আত্মীয়, স্বজন বন্ধু ও জ্ঞাতিবৎ । পার্থ অর্থাৎ পার্থিব বিষয়বস্তু সেই সকল যুদ্ধকামী 
আত্মীয় স্বজনতুল্য বিরুদ্ধশক্তিকে সামনে দেখে ভীত, অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল । কৃষ্ণ- অর্থাৎ 
নীলবর্ণ মহাকাশ নির্দেশ দিলেন- আত্মীয়স্বজনকে নিধন করতেই হবে; তা নাহলে মুক্তি নেই । 
একথা শুনে অর্জনের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো । হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল । অর্জনের 
সেই ধনুর্বানের নাম কি? - গান্তীব ।- গ্রন্থ +ইব অর্থাৎ গ্রন্থের সদৃশ । গ্রন্থ হাতে থাকলে জ্ঞান 
আয়ত্তে থাকে ৷ ধন্ধ হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার - যা বিশ্বের সকল তত্ত্বকে এক গণ্ডীর মধ্যে এক 
গ্রন্থিত গ্রথিত করে রেখেছে । অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব ধনু সেই জ্ঞান ও কর্মের প্রতীক । ধনুকটি 
জ্ঞান, ছিলাগুলি শ্রদ্ধা, ভক্তি.বিবেকের ধারা - যারা জীবনের চলার পথে জীবকে সচেতন করে 
দেয় । বাণগুলি তার কর্ম। এদেরই সাহায্যে কর্মগুলি পরিচালিত হচ্ছে জ্ঞান ও কর্মের 
সহযোগে সকল কিছুকে জয় করা যায় । সেই গাণ্ডীব অর্জুনের হস্তচুত হয়ে পড়েছিল । প্রকৃত 
জ্ঞান, কর্ম, বিবেক, চৈতন্য থেকে পার্থ চ্যুত হয়েছিল বলেই তার মন অস্থির হয়ে উঠেছিল । 
বিবেকশক্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল, সচেতন অর্জুন অচেতন হয়ে পড়েছিল । বিচলিত অর্জুনের 
চোখের সামনে নানা রকম অশুভ লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগলো । অর্জনের মনের সাথে সামঞ্জস্যের 
অভাব বোধ করতে লাগলো । এই সামঞ্জস্যের অভাব, মনের এই বিভ্রান্তিকে গীতায় অশুভ 
লক্ষণ বলা হয়েছে । মনের উচ্চ আসনে যেখানে বিবেক, চৈতন্য, বিচার-বুদ্ধিকে বসান 
হবে - সেটাই হচ্ছে রথ ৷ অর্জুন আর সেই রথে স্থির থাকতে পারছিলেন না । জ্ঞানস্বরূপ 
গাণ্ডীব থেকে বিচ্যুত হয়েছিল বলেই, পার্থ রথে অবস্থান করতে পারছিল না । তখন কৃষ্ণ 
বললেন- হে বীর, তুমি অর্জন । - অরিকে জয় করে সবকিছু অর্জন করার শক্তি ও সামর্থ 
তোমাতে বিদ্যমান। তুমি এত অল্লেতেই বিচলিত হয়ে পড়লে চলবে কেন? ভুলে যেও না, 
ওরা আত্মীয় হলেও আততায়ী। তারাই তোমায় ঘিরে ধরেছে , চেপে ধরেছে । এই সঙ্কটমুহুর্তে 
হৃদয়-দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধে অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্ত হও । তুমি তোমার কাজ ঠিকমত করে 
যাও । ফলাফলের কথা এখন চিন্তা করো না । বাইরে অনেক প্রলোভনের বস্তু থাকেই । সেগুলি 
ত্যাগ করে আসা খুব কঠিন। ত্যাগ করতে হলে লড়াই করেই আসতে হয়। তাতে মায়া 
লাগে, ব্যথা লাগে। এ ব্যথাও অপরাধ । এই মায়া-মোহ ঝেড়ে ফেলো । এই সব ব্যথা- 
বেদনার প্রভাব কাটিয়ে যুদ্ধে নাম ।- ধর্ম প্রতিষ্ঠা কর দৃঢ় হাতে জ্ঞান ও কর্মের মিলিত রূপ 
গাণ্ডীব যদি ধরে রাখতে পার, জয় সুনিশ্চিত । আজ হোক, কাল হোক, অসুর নিপাত হবেই । 
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সমূহ মাথা চাড়া দিলেও জ্ঞান ও বিবেকের কাছে বেঈমান কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে 
পারে না- পারবে না । অতএব হে পার্থ ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে, কাতরতা 
কাপুরুষতা ত্যাগ করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও ৷ তোমার হাতিয়ার জ্ঞানরূপী গান্তীৰ হাতে 
তুলে নাও । জ্ঞানের দ্বারা মনকে সমাহিত করে দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর!" 

"সচেতনতার সাড়ায় সাড়া দিয়ে চললেই খুঁজে পাবে অনন্তের সাড়া। প্রকৃতির 
মহানকর্মীরা সেই কর্মেই রত । তোমরাও মহান কর্মী । কর্মই হোক তোমাদের ধর্ম মনের এই 
যে সতর্ক করে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা, বেদ তাকে বলছে- চেতন শক্তি বা চৈতন্য । এই 
চেতন শক্তিই হচ্ছে জ্ঞান-বৃক্ষের বীজ । সেই বীজ যখন অন্কুরিত হয় অর্থাৎ চেতনা যখন 
জাগে, তখন সেই বীজ থেকে যে সূক্ষাতিসূক্ষ অঙ্কুরগুলির সৃষ্টি হয়, সেগুলিই হচ্ছে যুক্তি, বুদ্ধি, 
বিবেক, বিচার, বিবেচনা ইত্যাদি। এই বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনার অঙ্কুর থেকে ঠিক ঠিক ভাবে 
যে উদ্ভিদ মনের মাটি ভেদ করে বাইরে প্রকাশিত হয়, তাহাই কর্ম- জ্ঞানবুক্ষের কাণ্ড- কর্ম- 
কাণ্ড । এই বিবেচনাজাত কর্মকাণ্ডই বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, ডাল-পালা বিস্তার করে 
ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । সবগুলির একত্রিত নাম হচ্ছে "জ্ঞান" । সেই চেতনা 
থেকে উদ্ভুত জ্ঞানবৃক্ষের ফলই হচ্ছে- শক্তি, শৃঙ্খলা, উন্নতি, সমন্বয়, সহযোগিতা, সমাধান 
ইত্যাদি । এই জ্ঞানবৃক্ষকে আগাছা থেকে রক্ষা করতে পারলেই তার সুপক্ক ফলগুলি পেতে আর 
বেগ পেতে হবে না । তবে সে বৃক্ষকে আগাছা থেকে রক্ষা করা দরকার । চেতনা থেকে উদ্ভুত 
না হয়ে এদিক-ওদিক কিছু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠলেই বুঝতে হবে সেগুলি আগাছা - তক্ষনাৎ 
সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে । তা না হলে ক্ষেত্রের ক্ষতি, বৃক্ষের ক্ষতি, পরিবেশের 
ক্ষতি । আগাছার শক্তিও তো কম নয় ! তাই সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করাই বিধি । 

[বিভিন্ন কড়াচাবুক থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদ বানীর অংশ তুলে ধরা হল] 


মহম্মদ, বুদ্ধ যীশু মূর্তিপূজার বিপক্ষে যে মত পথ দিয়েছেন, তাদের নিশ্চয়ই একটা 
কিছু অনুসরণ করতে বলেছেন - সেটা শুধু জপই হোক, শুধু ধ্যানই হোক । শুধু জপে 
শব্দধ্বনি আছে, কিন্তু চিন্তার তার বালাই নেই । আবার শব্দধ্বনি আছে, কিন্তু শূন্যে মন রাখ, 
শব্দ মনে মনে উচ্চারণ কর, - জপের সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্থ এসে ভাসবে । সেটাই মূর্তির 
সামিল । আমাদের ভাষায় অক্ষরগুলো যখনই উচ্চারন করি , ক এসে ভাসে, খ এসে ভাসে; 
আর সংযুক্ত আনলে রূপ এসে ভাসে । আবার কতগুলি সংযুক্তিতে রূপ নেই, অর্থ আছে । 
যেমন- 'পারে না' এটার মূর্তিটা কি? 'পারে না' বলতে মূর্তি ভাসে না, কিন্তু অক্ষমতা দেখানো 
হয়, পারে না বললে আমাদের নিজেদের কথা ভাবি বা যে পারে না, তার কথা ভাবি। আর 
"পারা যায় না" এই শব্দ যখন ভাবি, তখন অসম্ভব শব্দটা ভেসে ওঠে ৷ তখন নিজেদের মধ্যে 
জিদ চাপে- কেন পারবো না ! নিজেদের মূর্তি এসে ভাসছে, অথবা অমুক বলতে পারে- তার 
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মূর্তির কথা ভাবছি ৷ মোট কথা - অক্ষরগুলো ভাবনার মধ্যে থাকে, ভাবিয়ে তোলে । সেখানে 
যদি বলি - মূর্তির চিন্তা করে না, সেটাও ভাবনা ছাড়া নয়। মূর্তি চিন্তা ক'রব না- সেটাও ভাবতে 
হবে। শুন্য চিন্তা করবো- সেটাও ভাবতে ভাবনা হোল । মূর্তি চিন্তা করবো না মূর্তিগুলোকে 
ভেবেই তো বর্জন করতে হবে । শূন্যের কোন রূপ নেই সত্যি কথা । শুন্যমুখী থাকলে তার 
একটা রূপ ভেসে ওঠে নীল আকাশ । আকাশটা কিন্তু নীল বলে যখন বর্ণনা করা হোল, নিশ্চয়ই 
তার মধ্যে নীল দেখতে পেয়েছে, যদিও দেখা কাজটা অলীক । মূর্তি-চিন্তা এই নিয়মেই গাঁথা । 
সেই মূর্তির মূলে অলীক । আকাশের রংগুলোই মূর্তির প্রকাশ করে আকাশেরই বর্ণনা 
করেছে । সূর্য-রশ্মির সপ্তবর্ণ যতটুকু দেখা যায়, আকাশে সেই রংগুলো প্রতিফলিত হয় । 
সেইভাবে আকাশ বর্ননা করে । অমিল থাকতে পারে, সেটা চিন্তার মূলে একই কথা । সুতরাং 
যে যা এখানে দিয়ে গেছে, রূপ ছাড়া নয়। যত রূপকেই বাদ দেওয়া যাক না কেন, আমি দেখছি 
রূপের মধ্যেই সবাই রয়েছে ৷" 

"পুঁজিগোষ্ঠি সমাজে আধিপত্য যে করবে বেদজ্ঞরা তার ইঙ্গিত কয়েক হাজার বছর 
আগেই দিয়ে গেছেন। সমাজে পূজা, পার্বণ, ব্রত যা কিছু আছে- প্রত্যেকটি অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান 
সম্মত অর্থবোধে এই সব বিধিব্যবস্থা তারা করেছিলেন । সমাজ গঠন-মূলক চিন্তা থেকেই এঁ সব 
বিধিব্যবস্থা করা হয়েছিল । আজকের দিনে বেশীরভাগ সাধু মহানরা ওইগুলোর সুযোগ নিয়ে 
তাদের বিপরীত ব্যাখ্যা করে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন । তাতেই আজকের সমাজ পঙ্গু হয়ে যাবার 
উপক্রম হয়েছে । ...আমাদের মাসে মাসে যে মূর্তি পূজাগূলো আছে, প্রত্যেকটি মূর্তির যে ধ্যান 
লেখা আছে, তার ব্যাখ্যাগুলো যদি জেনে নাও, তবে বুঝতে পারবে যে ওগুলো সৃষ্টি করা হল, 
আর কিছু নয়, শুধু সমাজকে ঠিক রাখার জন্য এবং ude$iab| লোকদের দূরে সরিয়ে 
রাখার ও একঘরে করে রাখার জন্য । দেবদেবতাদের কল্পনা করে যে মাটির মূর্তি করা হয়েছে 
- তাঁদের ধ্যানে এই কথাই আছে যে দুস্কৃতিকারীদের দূর কর, সমাজের ক্লেদ দূর কর, 
যেখানে যেখানে সেপটিক হবার ভয় আছে সেগুলো বাদ দাও, সেটা পচন ধরেছে সেটাকে 
আগেই বাদ দাও । এগুলো বেদের কথা, ধর্মের কথা । ...বেদ নির্দেশ দিচ্ছেন- 'তোমরা 
জেনেশুনে যদি এর প্রতিবিধান না কর, তোমারা তবে এই দোষে দোষী হয়ে পড়বে ।' বেদ 
আরও বলেছেন- তোমরা এই ছক দেখ ও ছকের সাথে মেলাও । এই ছকের সাথে যদি না 
মেলে, তবেই বুঝবে গল্তি আছে । আমরা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শিবের পূজা, বিষ্ণুপূজা , 
গণেশ পুজা, শেষ অবধি বীর হনুমানের পূজাও করি । কিন্তু সর্বাগ্রে গণেশের পূজা না করলে 
কোন পূজাই শুদ্ধ হয় না । গণেশ বা গণদেবতার পূজার উপর বিশেষ করে নজর দেওয়া 
হয়েছে । গণদেবতার প্রতিনিধি যিনি, তাঁর পূজা অগ্ে কর ৷ গণদেবতাকে উপলক্ষ করে কি 
করা উচিৎ ? অন্যান্য দেবতাদের যে পূজাগুলো আছে, ধ্যানগুলো আছে- একটি একটি করে 
তাদের যদি ব্যাখ্যা করা যায়, দেখা যাবে জনগণের কি করা উচিৎ , চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিয়ে গেছেন । রামের পূজার রাম ডাকলেন হনুমানের বাহিনীকে, শিব ডাকলেন নন্দী-ভুঙ্গির 
বাহিনীকে, দূর্গা ডাকলেন তাঁর সিংহ-বাহিনীকে, মা কালী নিজেই 1910 -এ নেমে গেলেন শিব 
কে বললেন, "তুমি দয়াল, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক; আমি নিজের হাতেই বিহিত করার ভার 
নিয়েছি' । বিষ্ণু তাঁর অস্ত্র -চক্র ছেড়ে দিলেন । আরও অনেক দেবদেবতারা আছেন যাঁরা সৈন্য- 
সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিসের জন্য ? সমাজকে সংশোধন করার জন্য । অসুর নিপাত 
করার জন্য । বেদের ধারা থেকেই এই শিক্ষা তাঁরা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন- ন্যায়ের 
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ন্যায়ের দন্ড নিয়ে শাসন কর, বেড়িয়ে পড় । সব দেবদেবতারা যাঁর যাঁর বাহিনী নিয়ে 
তখনকার দিনে বেরিয়ে পড়েছিলেন । কেন ? যাতে সাধু-জীবন যাপন করে, শৃঙ্খলা বজায় 
রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সবাই জীবন যাপন করতে পারে । তার ব্যবস্থা করার জন্য । তাদের 
কাছে ধনী গরীব সবাই সমান , পৃথিবীর আসনে সবারই সমান অধিকার ; বন্টন সেই ভাবে 
হবে । তার ভিতর যারা হাত বাড়াবে - তাদের সেই হাত বাঁধতে বলেছে । শিক্ষায়, দীক্ষায়, 
অর্থে, সামর্থে সবাই সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছিল । প্রত্যেকেই তখন সুযোগ পেত । প্রত্যেকেই 
যার যার মাথা খাটাবার সুযোগ পেয়েছিল । দরিদ্র বা অভাব তখন স্পর্শ করতে পারেনি । 
সমাজে অভাব বা দরিদ্র যাতে না আসতে পারে তার দিকেই ছিল নজর । বিদ্যার দিকে থেকে 
ছিলেন সরস্বতী, অর্থের দিক থেকে ছিলেন লক্ষী - তার জন্যেই তাদের পুজা । সমাজের 
শ্ৰীবৃদ্ধি করাই ছিল একমাত্র কাজ । শ্রীবৃদ্ধির প্রতিনিধিস্বরূপ মা লক্ষীকে তাই প্রতিষ্ঠা করা 
হোল ৷ সরস্বতী এলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে । জ্ঞানের যিনি ভাণ্ডার, তিনি মালিক, তিনি সজাগ, 
তিনি সচেতন।- সেই সচেতনকে যে যতবেশী চিন্তা করবে, তাঁর আশীর্বাদ সে তত বেশী 
পাবে । লক্ষী হলেন শ্রীবৃদ্ধির ভাণ্ডার , তাকে যে যত বেশী চিন্তা করবে , তাঁর আশীর্বাদ সে তত 
বেশী পাবে । এইসব শ্ৰীবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কি করতে হবে, কি 
করা উচিৎ , বেদ ভালভাবেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন । প্রতিটি ব্রতকথার ভিতর দিয়ে কিভাবে 
যেতে হবে । কিভাবে চলতে হবে , সব নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রতিটি পূজার ভিতর দিয়ে 
আছে প্রেম ও ভালবাসা । তাই বিসর্জনের পর আলিঙ্গন । আলিঙ্গনের ভিতর ছিল ক্লেদ 
পঞ্চিলতা ভূলে হাত মিলিয়ে একত্রে কাজ শুরু করার ইঙ্গিত । রাখী পূর্ণিমার দিন রাখী-বন্ধন 
হ'ল প্রত্যেকের সাথে ভাই-ভাই ভাব রেখে এক বন্ধনে থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য- এই 
বন্ধন থেকে যেন কেউ ছাড়িয়ে নিতে না পারে । প্রত্যেকটির ভিতরে আছে বিজ্ঞানসম্মত অর্থ । 
তাদের বাহিনী ছিল, শাসন ছিল অদ্ভুত সুন্দর । সমাজে দুর্নীতি কেন, কোন কিছুই ঢুকতে পেত 
না । তাই যখন বেদ থেকে কথা গুলো বলা হয়- সেগুলো বেদের সারকথা , সারমন্ত্র । যখন 
ঘরে ঘরে জানানো হয় সেই বেদের সার কথা, অনেকে মনে করেন অনেককে মনে করিয়ে 
দেওয়া হয় যে , এগুলো দলাদলির কথা । কিন্তু কোন দলাদলির কথা নয়- সম্পূর্ণ বেদের 
(জ্ঞান) কথা । কোন দলের কথা বলে অন্যকে বোঝালে ভুল করা হবে । আমরা দ্বারে দ্বারে বেদ 
প্রচার করে যাচ্ছি । তার জন্যই সন্তান দলের' সৃষ্টি ।- তাদের একমাত্র কাজই হল বেদ প্রচার 
করা । আমরা কোন দলাদলিতে নেই, কোন দলগত কথা বলি না । আমরা বেদ প্রচার করে 
সমাজের ভূল কোথায়, গলতি কোথায়- বেদের চিন্তাধারা থেকে সেটাই ভালভাবে সবাইকে 
বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি । বেদের কথাই হলো 'জাতি থাকবে না'। আর এখানে বলছে 'জাতি' 
থাকবে । বেদের নীতি শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, সর্ব্বজীবের জন্য । আর এখানে হিন্দুদের আলাদা 
করেছে ।-আলাদা করতে গেলেই গোলমাল । বেদের ধর্ম শুধু মানুষের জন্যই নয়, বেদের নীতি 
হচ্ছে জীবনীতি। তার জন্যই অবতার সব জীবের মধ্যেই আছে । মৎস , কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ- 
এদের মধ্যেই ভগবান আছেন- একথাগুলো কেন বললেন ? বলছেন - সব্্ব জীবেরই একটা 
সুর- সমান সুর; বেদের নীতি সর্ব জীবের জন্য । আর এখানে শুধু মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । - তার মধ্যে আবার হিন্দু-মুসলমানদের আলাদা করা হয়েছে , দল জাতি সৃষ্টি করা 
হয়েছে । বেদের কথাই হ'ল "নাই বিবাদ" আর এখানে কি হচ্ছে? - বেদের কথায় আনছে 
বিবাদ । সমাজের প্রতিটি ধাপ ধরে ধরে বেদ নির্দেশ দিয়ে গেছেন; আমাদের কিসের পর কি 
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হবে না-হবে । সব কিছু বেদ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন । এখানে ধর্মও করছে, পূজাও 
করছে, যাগযজ্ঞও করছে - এগুলো করে বেশীর ভাগই বিপরীত বুদ্ধি টেনে আনছে, এগুলো 
যার জন্য করা, সেই পথে আর যাচ্ছে না। সেই পথে যদি না চলে , এগুলো করার কোন অর্থই 
হয় না । সেই অর্থবোধে যদি চলি, তবে, আমাদের এমনভাবে তৈরি হতে হবে, যেন 
শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হতে পারি । আজ সমাজের চারিদিকে কি দেখতে পাচ্ছি? অসুরই 
বেশী । এই অসুর দমনের জন্য দেবতারা কিই না করেছেন ! আমরা তাঁদের সব নির্দেশ কি 
পালন করতে পারছি ? তাঁদের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করছি শুধু । এগুলো যাতে আর না করতে 
পারে, ভূল যাতে না বোঝাতে পারে তারই জন্য হচ্ছে বেদ প্রচার । ভুল বুঝাতে বুঝাতে এমন 
অবস্থা করেছে যে ডানা ভারী হয়ে গেছে; বোঝালেও সেই বুঝ ঢুকছে না । আমাদের কাজই 
হল , সেই বুঝ যাতে ঢুকে তার চেষ্টা করা । একবার ভূল ভেঙ্গে গেলে দিন ফিরে যাবে, তারাই 
তখন বুঝতে পারবে - এতদিন ভুল পথে ছিল ৷”? 
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